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শোন, তাহলে... অনেক অনেক দিন আগে একজন লোক ছিল না ধনী না দরিদ্র। তার 
ছিল তিন ছেলে। তারা সবাই চাঁদের মত রূপবান, লেখাপড়া শিখেছে, জ্ঞানবদাদ্ধ হয়েছে, 
অসৎ লোকের ছায়া মাড়ায় না। 

বড় ছেলে তনগন্চ, তার একুশ বছর বয়স, মেজ ছেলে অরতানচার আঠার বছর বয়স আর 
সবার ছোট কেনজার ষোল বছর বয়স। 

একাঁদন বাবা ছেলেদের ডেকে কাছে বসিয়ে প্রত্যেককে মাথায় হাত ব্দালয়ে আদর করে 
বলল: 

“বাছারা, আম ধনী নই, আম যে ধনসম্পান্ত তোমাদের জন্য রেখে যাব, তাতে তোমাদের 
বেশী দিন চলবে না। এর থেকে বেশী কিছ; আর আমার কাছে আশা কোর না। আমি তোমাদের 
তিনটি গর্ণে গ্ণান্বিত করে তুলোছি, প্রথমত তোমাদের স্বাস্থ্যবান শাক্তশালী করে গড়ে 
তুলোছ, দ্বিতাঁয়ত তোমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিগ্নেছি_ তোমরা নিপদ্ণ যোদ্ধা হয়ে উঠেছ 
আর তৃতীয়ত আমি তোমাদের শিখিয়েছি কোন িছনকে ভয় না করতে _ তোমরা সাহসাঁ 
হয়ে উঠেছ। তোমাদের আরো তিনটি উপদেশ দিতে চাই। মন দিয়ে শোন, ভুলে যেও না: 
সংপথে. চলবে _ তাহলে শান্ততে বাঁচতে পারবে; অহংকার করবে না__ তাহলে তোমায় কখনও 
লজ্জায় পড়তে হবে না; আর কংড়েমি কোরো না _ তাহলে সখা হবে এছাড়া অন্য সবকিছদতে 
নিজেদের ব্নাদ্ধমত চলবে । তোমাদের জন্য আমি তিনটি ঘোড়া তৈরা করে রেখোঁছ: কালো, 
বাদামী আর ধূসর রংয়ের। এক সপ্তাহ চলার মত খাবার-দাবারভার্ত থাঁল দিয়েছি। ভাগ্য 
তোমাদের হাতে । পথে বোরিয়ে পড়ো, জগৎংটা ঘরে দেখে এস। জগৎটা ভাল করে না চিনলে 


জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। যাও, ভাগ্যের পাখাঁটাকে ধরে নিয়ে এস। 'িদায়, 
ৰাছারা আমার 1 

এই কথা বলে বাবা উঠে চলে গেল। 

ভাইয়েরা রওনা দেবার জন্য যোগাড়যদ্ত্র করতে লাগল। পরের দিন ভোরবেলায় তারা 
ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিল। সারা দিন ধরে চলে তারা অনেক দৃরে পেশীছে গেল। স্ধ্যা নামতে 
তারা বিশ্রাম নেবে ঠিক করল। ঘোড়া থেকে নেমে তারা খাওয়া সেরে নিল, তারপর ঘনম়্ে 
পড়বার আগে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে লিল: 

“জায়গাটা নিজ'ন, সবাইয়ের একসঙ্গে ঘমিয়ে পড়া ঠিক না। রাতের সময়টাকে তিনভাগে 
ভাগ করা হবে, আমরা প্রত্যেকে পালা করে অন্য দ?'জন ঘনমন্ত ভাইকে পাহারা দেব।” 

তাই ঠিক হল। 

প্রথমে বড় ভাই তনগদচ পাহারা দিতে বসল, আর অন্য দ:জন ঘমোতে শবল। তনগন্চ 
অনেকক্ষণ বসে বসে তলোয়ারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে চাঁদের আলোয় চারাদক লক্ষ্য 
করতে লাগল। 

হঠাৎ বনের দিক থেকে যেন কি একটা আওয়াজ শোনা গেল। তনগন্চ তলোয়ারটা চেপে 
ধরে প্রন্থুত হয়ে বসে রইল 

ভাইয়েরা যেখানে বিশ্রাম নেবার জন্য খেমেছে, তার থেকে একটু দ্‌রেই "ছিল [সিংহের 
ডেরা। মাননষের গণ্ধ পেয়ে সিংহ বোরয়ে এসে মাঠের মব্যে দাঁড়াল! 

তনগন্চ নিশ্চিত" ছিল যে সিংহটাকে 'গে একাই ঘায়েল করতে পারবে, তাই ভাইদের ঘম 
ভাঙাবে না বলে সে জন্য এক 'দকে ছবটে গেল, [সংহটাও তার পেছনে ধাওয়া করল। 

তনগদচ পেছন ফিরে সিংহটার বাঁ পায়ে জোরে আঘাত করল। আহত সিংহটা তনগনচের 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু তনগন্চ ছিটকে সরে গিয়ে সমস্ত শান্তি দিয়ে আঘাত করল [সংহটার 
মাথায় । সিংহটা মরে পড়ে গেল। 

তনগনচ সিংহটার চামড়া থেকে সরহ্‌ লম্বা একটা টুকরো কেটে নিয়ে সেটাকে জামার 
মীচে কোমরে বেধে নিল, তারপর যেন ফিছবই হয় দি এমনভাবে ফিরে এল ঘ'মস্ত ভাইদের 
কাছে। রি 

তারপর পাহারা দিতে বসল মেজ ভাই অরতানচা। " 

তার পাহারা দেবার সময়ে কিছুই ঘটল না। তারপর ছোট ভাই কেনজা পাহারা দিতে 
বসল আর সকাল পর্যন্ত সে ঘবমন্ত তাইদের পাহারা 'দল। এইভাবে কাটল প্রথম বাত। 

সকালবেলায় ভাইয়েরা আবার যাত্রা শর? করল। অনেকক্ষণ চলে, অনেক পথ পেরিয়ে তারা 
সম্ধ্যাবেলায় এসে থামল একটা পাহাড়ের কাছে। পাহাড়ের পাদদেশে একটা বড় ঝাঁকড়া পপলার 
গাছ, গাছটার নীচের মাটি থেকে একটা ঝর্ণা বেরিয়ে এসেছে। তার কাছে একটা গনহা, গনহাটায় 
সাপেদের রাজা আজদার-সংলতানের বাস। 

ভাইন্সেরা এই সাপেদের রাজার কথা জানত না। নিশ্চিন্ত মনে তারা ঘোড়াগলোকে বে+ষে, 
তাদের গা? ভাল করে আঁ্চাড়ঘ্রে তারপর তাদের খেতে দিল, আর নিজেরাও খেতে বসল। 


ঘদমোতে শোবার আগে তারা ঠিক করল প্রথম রাতের মত এ রাতেও তারা পাহারা দেবে। প্রথমে 
পাহারা দিতে লাগল বড় ভাই তনগন্চ, তারপর মেজ ভাই অ্বরতানচার পালা এলা 

জ্যোৎম়াভরা রাত, চারিদিক নিস্তব্। হঠাৎ একটা আওম়াজ শোনা গেল। একটু পরে গৃহা 
খেকে বোরয়ে এল আজদার-সলতান। লম্বা, গাছের গণড়ির মত দেহ: এাগয়ে এল ঝর্ণার দিকে! 
অরতানচা ভাইদের ঘ5ম ভাঙাবে না বলে, দূরে মাঠের দিকে ছঢটে গেল। 

মাননষের গম্ধ পেয়ে আজদার-সুলতানও ছব্টে গেল তার পেছনে। অরতানচা একপাশে 
ছিটকে সরে গিয়ে সাপদের রাজার লেজে আঘাত করল তলোয়ার দিয়ে। আজদার-সহলতান 
সেইখানেই পাক খেয়ে গেল। ব্দা্ধমান অরতানচা কৌশলে সরে এসে তার পিঠে আঘাত করল। 
প্রচণ্ড আহত আজদার-সদলতান ঝাঁপিয়ে পড়ল অরতানচার ওপর। তখন অরতানচা এক 
মোক্ষম আঘাতে তাকে একেবারে মেরে ফেলল। 

তারপর সে সাপের [পিঠ থেকে সর লম্বা একটুকরো চামড়া কেটে জামার নীচে কোমরে বে+ধে 
নিয়ে ফিরে এসে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল যেন কিছনই হয় নি। এরপর ছোট ভাই কেনংজার 
পাহারা দেবার পালা। সকালে ভাইয়েরা আবার পথে রওন্য দিল। 

অনেকক্ষণ তারা স্তেপভূমির মধ্যে 'দিয়ে চলে শেষে সূর্যাস্তের সম এসে পেশাছাল একটা 
টিলার কাছে, ঘোড়া থেকে নেমে ভারা বিশ্রাম নেবার জন্য ব্যবস্থা করতে লাগল। আগ্ন 
জালাল, খাওয়াদাওয়া করে নিল, তারপর আবার পালা করে পাহারা 'দত়ে লাগল: প্রথমে বড় 
ভাই, তারপর মেজ ভাই, তারপর সবশেষে ছোট ভাইয়ের পালা এল। 

কেনংজা বসে আছে ঘদমস্ত ভাইদের পাহারা দয়ে। আগদনটা কখন থেন লিভে গেছে। 
“আাগ্ন ছাড়া আমাদের এখানে থাকা ঠিক নায।' ভাবল কেনজা। 

'টিলাটার ওপরে উঠে সে চারপাশ ভাল করে দেখতে লাগল । অনেক দূরে মাঝে মাঝে একটা 
আগনন মিট মিট করে উঠাঁছল। 

কেনংজা ঘোড়ায় চড়ে সেদিকে রওনা দিল। অনেকক্ষণ চলার পর সে এসে পেশাছাল ফাঁকা 
মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বাড়াঁর কাছে। 

কেনজা ঘোড়া খেকে নেমে পা" টিপে টিপে বাড়াঁটার জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে 
তাকাল। 

ঘরের ভেতরটা বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে, চুলায় আগবন জহলছে, তার ওপর একটা ডেকাঁচতে 
রান্না চড়েছে। চুল।র চারপাশে বসে আছে জনাকুড়ি মাননষ। তাদের সবার মলিন মহখ, চোখ 
ঠেলে বেরিয়ে আসছে । বোঝা ষাচ্ছে, তাদের মাথায় কোন খারাপ মতলব আছে। 

কেনজজা ভাবল: 

“ওহো, এ হল বদমাশদের আভূভা। এদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া যায় না, কোন সং 
লোকই তা করবে না। একটু চালাকি করে দেখা যাক: ওদের বিশ্বাস অর্জন করে তারপরে নিজের 
কাজ হাসিল করব। 

সে দরজা খনলে ভেতরে ঢুকল। ভাকাতগনলো সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল! 

'মালিক। বলল কেলংজা ভাকাতদলের সরদারকে উদ্দেশ্য করে, “আম আপনার এক অধম 


পাস, অনেক দূরের এক শহর থেকে আসছি। এতদিন পর্যন্ত আমি ছোটখাটো ব্যাপারে হাত 
পাকিয়েছি। বহদাদন থেকেই আপনার দলের মত এমন কোন দলে যোগ দিতে চাইছি | শনলাম, 
হনজনর এখানে আছেন তাই তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি আপনার কাছে। আমার অল্প বয়সের 
কথা ভাববেন না। আপনি আমাকে দলে নেবেন ভেবে অনেক আশা করে আছি। আম বেশ 
িছদ ধূর্তাম জানি। সি“ধ কাটতে পারি, চরাগার করতে পাঁর। আমি আপনার কাজে লাগব।" 

কেনংজা এমন নিপ্ণভাবে কথাবাত চালাতে লাগল যে ডাকাত সরদার বলল: 

'এসোঁছিস, ভালই করোছস। 

কেনজা বকে হাত রেখে নীচু হয়ে ধন্যবাদ জানাল, তারপর আগদনের কাছে গিয়ে বসল। 

রাম্না শেষ হলে সবাই খেয়ে নিল। 

সেই রাতে ডাকাতরা শাহ্‌র অর্থভাণ্ডার লঠ করবে বলে ঠিক করোঁছল। খাওয়াদাওয়া হলে 
ঘোড়ায় চড়ে তারা রওনা দিল | 

কেনংজাও তাদের সঙ্গে চলল। একটু পরে তারা এসে পেশীছাল রাজপ্রাসাদের বাগানের 
কাছে। সেখানে ঘোড়া থেকে নেমে ত্যরা পরামর্শ করতে লাগল কেমন করে প্রাসাদে প্রবেশ 
করা যায়। এ 

তারপরে তারা ঠিক করল: প্রথমে পাঁচিল পেরিয়ে ভেতরে যাবে কেনজা, চ্রাপচপি দেখবে 
প্রহর ঘরমোচ্ছে কিনা। তারপর অন্যেরা একে একে পাঁচিল পেরিয়ে ঢুকবে বাগানে, বাগানে 
সবাই জড়ো হয়ে তারপর প্রাসাদে গিয়ে ঢুকবে! 

ডাকাতরা কেনজাকে পাঁচিলে উঠতে সাহাষ্য. করল। কেনজা বাগানে পড়ল লাফ দিয়ে, 
বাগান ঘদরে দেখল যে প্রহরী ঘদমোচ্ছে, তখন একটা ঠেলাগাড়ী খঃজে নিয়ে এসে দেয়ালের 
কাছে দাঁড় করিয়ে তাতে উঠে পাঁচিলের ওপর মাথা তুলে বলল: 

“খিদব ভাল সযোগ ।" 

সরদার সবাইকে একে একে গাঁচিল পোঁরয়ে যেতে নির্দেশ দিল। 

প্রথম ডাকাতটা যেই পাঁচিলে উঠে পেটে ভর দিয়ে মাথা নীচু করে ঠেলাগাড়ার ওপর 
লাফিয়ে পড়ার চেছ্টা করছে, কেনংজা অমনি তলোয়ারটার এক আঘাতে তার মাথাটা কেটে 
. মাটিতে ফেলে দিল। 

“নেমে এস | বলে কেনংজা তার দেহটা টেনে নামিয়ে এনে মাটিতে ফেলল। 

এইভাবে একে একে সে সব ডাকাতের মাথা কেটে ফেলে প্রাসাদের দিকে চলল। সাবধানে 
ঘনমন্ত প্রহরাঁর পাশ কাটিয়ে কেনজা এসে ঢুকল তিন দরজা বিশিষ্ট এক বড় হলঘরে। এখানে 
দশাট দাস? পাহারায় ছিল, কিন্তু তারাও ঘদমোচ্ছিল। 

কেউ তাকে লক্ষ্য করল না। সে প্রথম দরজা 'দয়ে ঢুকে এসে পড়ল একটা সহন্দর করে 
সাজান ঘরে। ঘরের দেয়াল ঢাকা ছিল লাল টকটকে ফুল তোলা রেশম” পর্দায়। 

ঘরে সাদা কাপড়ে ঢাকা রুপোর খাটে ঘ্যাময়ে ছিল পৃথিবাঁর সব ফুলের চেয়েও সনম্দরী 
এক যদবতী| সাবধানে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে কেনজা মেয়েটির ডান হাতের খেকে সোনায় 
আংটিটি খলে নিয়ে নিজের পকেটে রাখল। তারপর ফিরে এল হলঘরে। 


“এবার দেখা যাক, 'ছিতীয় ঘরটিতে কি আছে! ভাবল কেনজা। 

দ্বিতীয় দরজাটা খালে সে এসে পড়ল এক দারুণ জমকাল সাজান ঘরে । পাখার প্রতিকৃতি 
সেলাই করা রেশমী পর্দায় ঢাকা দেওয়াল। ঘরের মাঝখানে রূপোর খাটে দশজন দাসী পারবৃত 
হয়ে ঘদীময়ে আছে এক স্ন্দরাঁ মেয়ে! একে নিয়েই চাঁদ আর সূর্যের মধ্যে বিবাদ, যে তাদের 
মধ্যে কার থেকে মেয়েটি এত সৌন্দর্য পেয়েছে। 

কেনজা মেয়েটির হাতের কণ্কণটি সাবধানে খদলে নিয়ে পকেটে রাখল। তারপরে আবার 
হলে ফিরে এল। 

“এবারে তৃতাঁয় ঘরটা দেখতে হবে। ভাবল সে। 

এঘরটি আরও বেশী জমকাল। দেওয়াল ডালিমের মৃত লাল রংয়ের রেশমা পর্দায় ঢাকা। 

রূপোর খাটে ষোলজন সবন্দরী দাসী পরিবৃত হয়ে ঘদময়ে আছে এক সদন্দরী যববতী। 
মেয়েটি এত স:ন্দরী যে তারাদের রাণ, সবন্দরী শকতারাও তার সেবা করতে চায়! 

কেনা সাবধানে মেয়েটির ডান কান থেকে সোনার দদলটা খলে নিয়ে পকেটে রাখল। 

কেনজজা প্রাসাদ থেকে বৌঁরয়ে, পাঁচিল পেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ভাইদের কাছে এসে 
পেশছাল। 

ভাইয়েরা তখনও ঘনমোচ্ছে। কেনজা তলোয়ারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বসে রইল 
ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত। র 

ভোর হল। ভাইয়েরা ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা শন; করল। 

থাণিকক্ষণ চলার পরে ভারা এক শহরে পেশীছাল, সেখানে তারা এক সরাইখানায় এসে 
থামল। চালার নীচে ঘোড়াগদলোকে বে+ধে রেখে তারা -চাখানায় ঢুকে বসল চা খেয়ে একটু 
বিশ্রাম করে নেবার জন্য। 

হঠাং রাস্তায় জোর ঘোষণা শোনা গেল: 

“শোন | শোন ! যাদের কান আছে তারা শোন! কাল রাতে প্রাসাদের বাগানে কেউ 
কুঁড়ঠান ডাকাতের মাথা কেটেছে, শাহর তিন মেয়ের - প্রত্যেকের একটা করে অলৎকার চুরি 
গেছে। শাহর ইচ্ছা যেন ছোটবড় প্রত্যেকেই এই অন্তরত ঘটনার কারগ খ*জতে সাহায্য করে 
আর এমন বীরোচিত কাজ যে করেছে সেই বাহাদ্রকে খঃজে বার করে। যাঁদ কারনর বাড়ীতে 
অন্য দেশ বা শহর থেকে কোন অতিথি এসে থাকে তবে সেই আভাঁথদের অবিলম্বে প্রাসাদে 
হাঁজর করা হোক 

সরাইখানার মালিক তার আতাঁথখিদের শাহত্র প্রাসাদে যেতে বলল। 

ভাইয়েরা ধারে সাক্ষে চলল প্রাসাদের পিকে! তারা বিদেশী শ্নে শাহ্‌ ভাদের এক বিশেষ- 
ভাবে সাজান ঘরে নিয়ে যেতে বললেন আর উজীরকে আদেশ দিলেন তাদের থেকে গোপন কথা 
জেনে নিতে। 

উজার বলল: 

'সোজাসনজ জিজ্ঞাসা করলে ওরা হম়ত বলতে নাও পারে। ওদেরকে একা বাঁসিয়ে রেখে 
আড়াল থেকে শুনতে হবে ওরা কি বলাবাল করে নিজেদের মধ্যে 1 
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যে ঘরটায় ভাইয়েরা বসে ছিল সেখানে আর কেউ ছিল না। তাদের সামনে 'বিভিম্ন 
ধরণের খাবারদাবার এনে রাখা হল। তারা খেতে আরম্ভ করল। 

তার সংলগ্ন ঘরে শন্হং আর উজার চুপ করে বসে তাদের কথাবার্তা শদনছিলেন। 

“আমাদের দিয়েছে কাঁচ ভেড়ার মাংস, বলল তনগনচ, পকন্তু দেখা যাচ্ছে ভেড়াটাকে খেতে 
দেওয়া হত কুকুরের দ্ধ | কুকুরের মাংসতেও শাহদের ঘ্‌ণা হন লা।” 

“আর আমি অবাক হয়ে ভাবছি, বলল অরতানচা, 'মোরব্বা থেকে কেন মান5ষের গদ্ব 
বেরোচেছ।" 

পঠক” বলল কেনজা। “সব রাজারাই রক্তপায়ী। ষদি মোরধ্বাতে মানহষের রক্ত 
মেশান হয়েই থাকে তো অবাক হবার কিছন নেই। আমি কেবল বিস্মিত হচ্ছি একটা কারণে: 
থালায় রনাটগরলো এমন করে সাজান যা পারে কেবল ভাল রাঁধ্ৰনিই। 

তনগনচ বলল: 

“ভাই হবে, নিশ্চয়ই । আমাদের ষে এখানে ডেকে আনা হয়েছে প্রাসাদে কি ঘটেছে জানবার 
জন্য। আমরা কি বলব ?” 

'আমরা মিথ্যা বলব না, বলল অরতানচা, “সত্যি কথাই বলব" 

হ্যাঁ, এই তিন দিন আমরা কি দেখোঁছ তা এবার বলা দরকার।' বলল কেনজা। 

তনগন্চ বলতে আরম্ভ করধী কেমন করে সে প্রথম রাতে সিংহের সাথে লড়াই করেছে, 
তারপর সিংহের চামড়ার কোমরবদ্ধনীটা খনলে ভাইদের সামনে রাখল। অরতানচাও বলল 
"দ্বতীঁয় রাতের ঘটনা আর সাপের চামড়ার কোমরবন্ধনীটা খনলে দেখাল ভাইদের। তারপর 
কেনংজা ভৃতাঁয র.তের-ঘ্টনা বলতে আরম্ভ করল জার ভাইদের দেখাল তার নিয়ে আসা সোনার 
অলওকারগদলি। - 

এইভাবে শাহ্‌ আর তাঁর উজার গোপন কথ্য সব জেনে ফেললেন কিন্তু তাঁরা ঠিক 
ব্যঝতে পারলেন না ভাইয়েরা মাংস, মোরব্বা আর র্টি সম্বষ্ধে কি বলাছল। তাই তাঁরা 
মেষপালককে ডেকে পাঠালেন। 

“সত্যি করে বল|, বললেন শাহ্‌, “তুই কাল যে বাচ্চা ভেড়াটা পাঠিয়েছিস তাকে কি 
কুকুরের দুধ খাওয়ান হত? 

“জর 1, পায়ে পড়ে বলল মেষপালক, “আমার প্রাণ রাখেন তো সব বাল আপনাকে ।? 

“সত্যি কথা বল!” বললেন শাহ্‌ ্ 

মেষপালক বলল: 

শশরতকালে ভেড়াঁটা মারা যায়, ওর বাচ্চাটার জন্য আমার মায়া হল, ওকে আমি 'দিলাম 
একটা কুকুরকে । কৃকুরটাই ওকে নিজের দ্ধ খাইয়েছে। কাল আমি এ বাচ্চাটাকেই পাঠিয়েছি 
আপনার কাছে কারণ অন্যগরলোকে আগেই আপনার ভূত্যেরা নিয়ে এসেছে? 

তারপর শাহ্‌ মালাকে ডেকে পাঠালেন। 

“সত্যি করে বল,' বললেন শাহ্‌, “মোরব্বাতে কি মানহষের রক্ত মেশানো ছিল ?? 

“হরজবর,' বলল মালাঁ, 'আমার প্রাণ রাখেন তো সব সত্যি বাল। 


'বল। তোকে মাফ করে দেব।” বললেন শাহ্‌? 

তখন মালা বলল: 

গত গ্রাচ্মকালে কার যেন অভ্যাসে দাঁড়ক্ত্রে গিয়েছিল প্রতি রাতে আপনার জন্য রেখে 
দেওয়া বাগানের সেরা আঙুর চুর করা। আমি আগুরখেতের মধ্যে শুয়ে শয়ে নজর রাখতে 
লাগলাম দেখি কে যেন আসছে। লাঠ দিয়ে তার মাধায় মারলাম এক ঘা। তারপর আঙদরলতার 
নাঁচে একটা গভীর গর্ত খংড়ে দেহটা সেখানে পংতে দিলাম। পরের বছর আঙ্দরলতা বেড়ে 
উঠে এমন ভাল ফল দিল যে পাতার থেকে আঙও্এরই বেশশী হল| কেবল সেই আঙুরের স্বাদ 
একটু অনারকম হল। টাটকা আঙ্হর আম আপনাকে পাঠাই না; মোরব্বা তৈরাঁ করে দই। 

আর র্যটির কথা বলতে হয় ষে রাজা নিজের হাতে সেগনাল সাঁজয়েছেন। জালা গেল 
শাহর পিতা ছিলেন রবটিওয়ালা। 

শাহং ভাইদের কাছে এসে অভিবাদন জানিয়ে বললেন: 

“তোমরা যা যা বলেছ তার সবই জানা গেল সত্যি, তোমাদের তাই আমার আরো বেশী 
ভাল লেগেছে। বাঁর ছেলেরা, তোমাদের কাছে আমার একটা অনদরোধ আছে, মন দিয়ে শোন ।” 

'বলদন, বলল তনগন্চ, “যাঁদ আমাদের সাধ্যে খাকে তবে আপনার অননরোধ রক্ষা করব।” 

“আমার তিন কন্যা আছে, পদত্র নেই। তোমরা এখানে থেকে যাও। তোমাদের সঙ্গে আমার 
[তিন কন্যার বিয়ে দেব। জাঁকজমক করে বিয়ের অনণঠান পালন করা হবে, সারা শহরের লোক 
ডেকে চিশ দিল ধরে ভোজ হবে" 

'আপানি খবব ভাল কথাই বলেছেন, বললল তনগদচ, পকস্তু আপনার মেয়েদের সঙ্গে 
আমাদের বিয়ে কেমন করে হবে, আমরা তো”আর শাহজাদা, নই, আমাদের তাও মোটেই 
ধনী নন। আগানি শাহ্‌ বলে ধনী আর আমরা পরিশ্রম করতে শিখোঁছ।" 


শাহং দৃঢ়ভাবে বললেন; 
'আমি এই দেশের শাসক, আর তোমাদের পিতা “তোমাদের নিজের হাতে কাজ করতে 
শিখিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তোমাদের মত বাঁর ছেলেদের 'পতা তান তো আমার থেকে 


কোনো অংশে কম নন । প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার থেকে বেশী ধনী। আমার সামনে কে+দে 
গেছে অ/মার মেয়েদের পাঁপিপ্রার্থী কত শাহ্‌, কত শক্তিমান রাজারা আর এখন আমি তোমাদের 
সাহনে দাঁড়িয়ে কে+দে প্রার্থনা জানাচ্ছি আমার কন্যাদের পাণগ্রহণ করার জন্য।” 

ভাইয়েরা রাজী হল। শাহ্‌ এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করলেন! চাল্লিশ দিন ধরে 
চলল ভোজউৎসব। তিন ভাই' শাহর প্রাসাদেই থাকতে লাগল । শাহ্‌র সব থেকে বেশশী পছল্ৰ 
হল ছোট জামাই কেন্জাকে। 

একাঁদন শাহ্‌ বাগানে গাছের ছায়ায় শনয়ে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় নালা থেকে একটা 
বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে কামড়াতে যাচ্ছিল শাহ্‌কে। ঠিক সেই সময় কেন্‌জা এসে হাজির হল 
সেখানে। সে তক্ষদীন খাপ থেকে তলোয়ার বার করে সাপটাকে দৃ7'টুকরো করে কেটে এক পাশে 
ফেলে শিল। 


১১ 


১৯ 


কেনজা তলোয়ারটাকে খাপে ভরে ফেলার আগেই শাহি ঘম ভেঙে গেল। শাহর মনে 
সম্দেহ জাগল। 

“ওর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি তাতেও, ভাবলেন শাহ্‌, “ওর চাহিদা মেটে নি, এখন 
দেখাঁছ ও আমাকে মেরে নিজেই শাহ হতে চান!” 

শাহ্‌ উজীরের কাছে গিয়ে ঘটনাটা বললেন। উজার বহাদন থেকেই এ তিন কারের প্রতি 
শত্রমনোভাব পোষণ করছিল। সে কেবল একটা সুযোগের স্ল্মপেক্ষায় ছিল। শাহকে অনেক কথা 
বলল: 

“আপান আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই কতকগনলো বদমাশের গলায় 'প্রয় মেয়েদের 
ঝরীলয়ে দিলেন। আর এখন আপনার 'প্রয় জামাই আপনাকে খনন করতে এসেছিল। দেখবেন, 
চালাকি করে ও শেষ পর্যন্ত মারবেই আপনাকে ।? 

শাহ্‌ উজীরের কথায় বিশ্বাস করে আদেশ দিলেন: 

“কেনংজাকে কারাগারে বদ্দী কর।” 

কেনংজাকে কারাগারে বন্দী করা হল। তর্বশণী রাজকন্যা _ কেনংজার স্ব _ শোকে কাতর 
হয়ে গড়ল। সারাদিন কে+দে কেদে তার গোলাপগাল বিবরণ” হয়ে গেল। একাঁদন সে শিতার 
পানে পড়ে প্রার্থনা করল তার স্বামীকে মস্ত করে 'দিতে। 

তখন শাহ কেনজাকে কারাগার থেকে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। 

তুমি তো ভারা কুটিল দেখাঁছ,' বললেন শাহং, “কেমন করে তুমি ভাবলে আমাকে মারার, 
কথা? 

তার উত্তরে কেন্‌জা শাহকে বলল" এক তোতাপাখার গল্প। 


তোতাপাখাঁর গষ্প 


কোনো এক সময়ে এক রাজা 'ছিলেন। তাঁর এক প্রয় তোতাপাখা 1ছল। এই তেতাপাখাঁটিকে 
তিনি এত ভালবাসতেন যে তাকে ছেড়ে তান একেবারেই থাকতে পারতেন না। 

তোতাপাথা রাজাকে ভাল ভাল কথা বলে আনন্দ ?দিত। একবার তোতাপাখী অনুরোধ কব্রলঃ 

'আমার দেশ ভারতবর্ষে আমার মা বাবা আছেন, ভাইবোতেরা আছে। বহদাদন আম বন্দী 
অবস্থায় আঁছ। এবারে আমি আপনাকে অননরোধ করছি, আমাকে কুঁড়ি দিনের জন্য ছেড়ে 
দিতে। আম উড়ে যাৰ দেশে, যাবার পথে ছয়াদিন, ফেরার পথে ছয়াদিন, আটাদন বাড়ীতে 
থাকব, বাবা মা, ভাইবোনদের চোখভরে দেখব 1 

“না” বললেন রাজা, যদি আমি তোকে ছেড়ে দিই, তুই আর ফিরে আসাঁব না, আমার 
মন খারাপ লাগবে?” 4 

তোতাপাখাঁ তাঁকে বুঝাতে লাগল: 

হিদজর। আমি যে কথা দিচ্ছি, সে কথা আম রাখব ।+ 


ঠক আছে, যাও তাহলে, ছেড়ে দিলাম ভোমার, কিন্তু মাত্র দণ*সপ্তাহের জন্য।' বললেন 
স্াজা। 

পবদায়, ফিরে আসব নিশ্চয় ।' আনন্দিত হল তোতাপাখাঁ। 

সে খাঁচার থেকে উড়ে এসে পাঁচিলের ওপর বসল, তারপর সবার কাছে বিদায় নিয়ে দক্ষিণ 
দিকে উড়ে চলল! রাজা দাঁড়িয়ে দাঁড়ি তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি 
বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে তোতাপাখাঁ ফিরে আসবে। 

ছ'দিন উড়ে তোতাপাখাঁ নিজের দেশ ভারতবর্ষে এসে পেছাল, তার বাবা-মাকে খ+জে 
বার করল। বেচারী যে কি আনন্দ পেল, খেলা করতে লাগল, পাহাড়ে পাহাড়ে, গাছে গাছে, 
শাখায় প্রশাখায় ওড়াউঁড়ি করতে লাগল। বনের সবজে স্নান করতে লাগল। এইভাবে দেখতে 
দেখতে আত্মাঁয়-পারজন আর বষ্ধ্দের মাঝে তার দ7দিন কেটে গেল। আবার খাঁচার বন্দী 
জীবনে ফিরে যাবার সময় এসে গেল। বাবা-মা ভাইবোনদের ছেড়ে চলে যেতে ভোতাপাখার 
খনব কম্ট হচ্ছিল। 

আনন্দের মহূতগনাল পাঁরণত হল দদঃখে আর বিষাদে । পাখনা ঝনলে পড়ল তার। 
হয়ত আবার কখনও উড়ে আসবে, হয়ত আসবে না। 

তার আত্মীয়-পরিজন বষ্ধদরা সবাই একত্র হয়ে তাকে পরামশ' দিল রাজার কাছে ফিরে 
না যাবার জন্য, কারণ তাদের খনব কষ্ট হাচ্ছিলন তোতাপাখীর জন্য। কিন্তু তোতাপাখা বললঃ 

"না, আমি কথা দিয়েছি! সে কথা আম [ক ভাঙতে পারি? 

'আরে, বলল এক তোতাপাখাঁ, 'রাজারা তাদের কথা রেখেছে, এমন দেখোঁছস কখনও ? 
যদ তোর রাজা ন্যায়পরায়ণ হন তবে কি তান তোকে চোদ্দ বছর খাঁচায় বন্দী করে রেখে, 
ছরট দিয়েছেন মাত্র চোপ্দ দিনের জন্য? তোর জন্ম কি পরাধাঁন হয়ে থাকার জন্যেই? কাউকে 
আনন্দ দেবার জন্য তুই তোর স্বাধীনতা বিসর্জন দিস না | রাজার মধ্যে দয়ার থেকে নির্র'মতা 
বেশী। রাজার আর বাঘের কাছাকাছি থাকা বিপজ্জনক 

কু তোতাপাখা সেই সব উপদেশে কান না দিয়ে উড়ে যেতে চাইল 

তখন তোতাপাখাঁর মা বলল: 

“তাহলে তোকে একটা উপদেশ দিই। আমাদের এখানে আছে জীবনদায়িনা' ফলের গাছ। 
সেই ফল খেলে যৌবন ফিরে পাওয়া যায়, বৃদ্ধ পরিণত হবে য্ববকে, বদ্ধা হবে নবযনবতাঁ। এই 
পর্প্রাপ্য ফল তুই রাজাকে দিয়ে অন7রোধ করবি যেন সে তোকে মনাক্ত দেয়। হয়ত তার ভেতরে 
ন্যায়বোধ জাগবে, সে তোকে মদাক্ত দেবে ।” 

সবাইয়েরই পছন্দ হল এই কথা। তখদনি তারা নিম্নে এল তিনটি জাঁবনদায়নী ফল। 
তোতাপাখী সবার কাছে বিদায় নিয়ে উড়ে চলল উত্তর 'দিকে। সবাই তার যাওয়ার পথের দিকে 
তাঁকগ্নে রইল বকে অনেক আশা নিয়ে। 

তোভাপাখা ছ'দিন পরে এসে পেশীছাল রাজার কাছে, তাঁকে উপহার দিল সেই ফলগ্ল 
আর তাদের কি গুশ তা বলল। রাজা খনব খন্শা হয়ে কথা দিলেন তোতাপাখাঁকে মাক্ত দেবেন। 
একটা ফল তাঁন দিলেন স্তীকে আর অন্যদ্ট রাখলেন পেয়ালাতে। 


৯৩ 


মন্ত্রী হিংসায় জার রাগে জ্‌লতে লাগল আর মতলব করতে লাগল সব ব্যাপারটা পণ্ড করে 
দেবার। 

'আপাঁন এখনই এ পাখার আনা ফলগনলো খাবেন না, আগে ওগরলোকে পরণক্ষা করে 
দেখা যাক। যাঁদ ওরা সাঁত্য সত্যিই কাজ দেয়, তাহলে পরে খেলেও চলবে।' বলল মন্ত্রী! 

রাজার মনে ধরল সে কথা। মন্ত্রী এক ফাঁকে ফলগঠীলর ওপর বিষ মাখিয়ে দল | 

তারপর বলল; 

“এবার এগ্লকে পরাঁক্ষা করে দেখা যাক। 

দ্টো ময়রকে এনে ফলগহলোতে ঠোকরাতে দেওয়া হল। 

দুটো ময়ঃরই সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। 

'এগরলো আপনি খেলে আপনার কি হত?" বলল মন্ত্রী! 

'আমিও মরে যেতাম।' বললেন রাজ্য চীৎকার করে। তারপরে তিনি খাঁচা থেকে বেচারা 
তোতাপাখাঁটাকে টেনে বার করে তার মগ্ডটাকে ছি+্ড়ে ফেললেন। তোতাপাখাঁটা রাজার কাছে 
এই “পনরস্কার” পেল। 

এর কিছনদিন পরে রাজা এক বৃদ্ধের ওপর চুদ্ধ হয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাইলেন। 
তাকে সেই অবশিষ্ট ফলটি খেতে আদেশ 'দিলেন। বদ্ধ যেই ফলটি খেল অমনি তার কালো চুল 
গজাল, নতুন করে দাঁত উঠল, চোখে যৌবনের দীপ্ত দেখা দিল, বৃদ্ধ পাঁরণত হল বিশ বছর 
বয়সী এক যদবকে। 

রাজা বঝলেন তানি মিছামিছিই মেরে ফেলেছেন তোতাপাখাঁকে, কিন্তু এখন আর [কিছ 
করার নেই। 

এবার বলি আপানি যখন ঘদমাঁচ্ছিলেন .তখন কি ঘর্টোছল।” গজের শেষে বলল 
কেনজা। 

সে বাগানে গিয়ে আধখানা করে কাটা সাপের দেহটা নিযে এল। শাহ্‌ তার কাছে ক্ষমা 
চাইতে লাগলেন। 

কেনজা তাঁকে বলল: 

'হুঢজবর, আমাকে আর আমার ভাইদের নিজের দেশে ফিরতে অন্মমতি দন | রাজাদের 
সঙ্গে সখেস্বচ্ছন্দে থাকা যায় না। 

শাহ্‌ যতই অনননয়বিনয় করেন না কেন তারা কিছদতেই রাজী হল না: 'শাহ্‌র পারিষদ 
হয়ে থাকতে পারব না আমরা, নিজেদের কাজ নিয়ে থাকতে চাই আমরা” 

“তাহলে, শহজাদীরা আমার কাছেই থাক।, বললেন শাহ্‌ 

মেয়েরা সে কথায় বাধা দিল, "আমরা আমাদের স্বামীদের ছেড়ে থাকব না এখানে ।” 

বাঁর ছেলেরা তাদের স্ত্রীদের নিশ্গে পিতার কাছে ফিরে গিয়ে কাজে-কর্মে, সদখে-স্বচছন্দে 
থাকতে লাগল। 


ন;রাতা পাহাড়ের নীচে এক শহরে, যার নাম কারমর আর মনে নেই, কামারদের পাড়ায় 
অনেক অনেক দিন আগে থাকত এক অতি দক্ষ কামার। তারপর অনেকদিন কেটে, গেছে, মানষের 
স্মাতিশাক্তি বখারার ভিখারাঁর ছিদ্রময় পোষাকের মতই, আজ আর মনেও নেই সেই দাঁরদ্র কিন্তু 
সংগ্ণসম্পন্ন কামারটির নাম। 

সেটা ছিল দারুণ অনাবাষ্টির বছর। 

গ্রীষ্মে যে নদী সাধারণত ভরা থাকে তা* শদাকয়ে গেল, নালাগালও শাকয়ে গেল। গাছের 
পাতা পড়ে গেল। মরনভূঁমর নির্দয় নিঃশ্বাস সে বছরের সব ফসল ন্ট করে 'দল। দেখা দিল 
দদভিক্ষি। ্ 

কিন্তু সেই হাওয়া, যত গরমই হোক না কেন ধনাঁদের বাগানের কোন ক্ষতিই করল না, 
তাদের ফলে ভরা গাছে, আউনরখেতে কোন দর্াভক্ষের ছোঁয়া লাগল না। কারণ পাহাড়ের নীচে 
থেকে নেমে আসা ঝরণাধারা শীতে, গ্রীণ্মে, বছরের কোনো সময়েই শ্দাকয়ে যায় না। সেই 
বাগান আর ঝরণাধারাগনাল ছিল শহরের সব থেকে ধনী লোভাঁ আর ক্ষমতাশালী লোকেদের 
অধিকারে! 

যখন সমস্ত দেশ কণ্ট পাচ্ছে, গরম হাওয়া বইছে, জলাশয়গদাঁল শ্দাকয়ে গেছে, আর মায়েরা 
উত্তপ্ত, ধ্ীলভরা রাস্তায় রাস্তায় ঘরে বেড়াচ্ছে জলের সম্ধানে তৃষ্কায় মৃতপ্রায় শিশদকে বুকে চেপে 
ধরে তখন বাগানগদালর ধনী মালিকরা এসবের প্রাত উদাসাঁন ছিল। 

নিরাশ হয়ে মায়েরা কাঁদতে লাগল, চেচিয়ে চেচিয়ে শিশদদের গলা ভেঙে গেল। উচু 
টিলার ওপর শহরের শাসক যে প্রাসাদ তৈরাঁ করেছে সে দিকে চলতে লাগল লোকের মিছিল, 
তাদের আতর্স্বর আকাশের তারাগদলর থেকেও উ*“চুতে পেশছে গেল। 


১৬ 


শহরের শাসকের কাছে গিয়ে তারা জিজ্ঞাসা করল ছি করলে তারা রক্ষা পেতে পারে। 
বলল, “আমাদের 'শিশনরা মারা যাচ্ছে, আপনার ক্ষমতা আছে, ধন আছে, জলও আছে _ 
আমাদের বাঁচান। 

কিন্তু তাদের কাছে বোরিয়ে এল মোল্লারা, আকাশের দিকে হাত উচু করে বলল: 

এ তোমাদের নসীব। যাঁদ আল্লাহ্‌ এই দব্দশা সহ্য করেন, তো তোমরাও সহ্য করবো 
যে এর প্রাতিবাদ করে সে কাফের 1 

শহরবাসাঁরা প্রচণ্ড চুদ্ধ হল। রাস্তায় চত্বরে দলে দলে লোক চলতে লাগল। চাঁংকার করে 
বলতে লাগল, “জল কোথায় ?, কিছ; লোক ভাবতে লাগল অন্যায় অত্যাচারের কথা৷ 

তাদের রাগ বেড়েই চলল। 

কিন্তু ধনীদের বাগান ঘিরে ওঠা পাঁচিলগর্ীল ছিল অত্যন্ত উ+চু। লোকদের রাগ সেই 
পাথরে মাথা ঠুকে ফুঁসতে লাগল। শাসকের সৈন্যদের তরবারর আঘাতে অনেক সাহসাঁ 
শাক্তমান প্ররবষের মত্যু হল! স্তেপভূমিতে পড়ে থাকা মৃতদেহগালর ওপর কাকেরা ভিড় করল! 

শোকে দ5ঃখে শহর স্তব্ধ হয়ে গেল, বাজারগনলি জনশূন্য হয়ে গেল, কেবলমাত্র গরম বাতাস 
ঘরে ফিরে বেড়াতে লাগল শহরের রাস্তাগনাল দিগ্সে। 

কামারও অত্যন্ত তুদ্ধ হয়ে চলে গেল পাহাড়ের দিকে । কামারশালা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। 
লোহার ওপর হাতুড়ির আওয়াজ আর শোনা যায় না, হাপরে ছাই জমে গেল! 

পাহাড়ে ঘররতে ঘযরতে কামার এক সাদাদাড়ি রাখালের দেখা পেল, তার কাছে সে আশ্রয় 
নিল বিশ্রাম করার জন্য। যখন তাদের রানের 'সামান্য খাবার রান্না হাঁচ্ছিল পাথরের চুলায় কামার 
রাখালকে বলতে লাগল উপত্যকার লোকের জাঁবনের দনঃখ কম্টের কথা। 

বদ্ধ রাখাল চুলার আগননের দিকে তাঁকয়ে তাঁকয়ে ভাবতে লাগল। 

তারপর সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, আধোঅদ্ধকারে তার চোখ জব্লজব্ল করতে লাগল । 

'আমি জলের দেবতা, উপত্যকার জাঁবন রক্ষাকারী নদাঁধারার রক্ষক। আমি জানি, বলল 
সে, কেমন করে লোকদের সখা করতে হয়, আম জানি কেমন করে তাদের শীস্ত দেওয়া যায়। 
তোমায় আমি আদেশ 'দচ্ছি _ উপত্যকায় যেতে... শহরের আর গ্রামের সব লোকদের জড় কর, 
তারা তাদের কোদাল সঙ্গে নিয়ে এখানে আসক?” 

যখন ধূলোঢাকা সমভূমির ওপর সূর্য উঠাঁছল তখন কামার দ্রুত চলেছে শহরের উচু 
মিনারগঁলর দিকে। ্ 

সে রাস্তায়, গ্রামে, বাজারে মসজিদের দরজায় জনগণকে আহবান জানাতে লাগল। হাজারে 
হাজারে লোক চলল পাহাড়ের দিকে। 

জলের দেবতা তাদের ডেকে বলল: 

“তোনাদের কস্টের কারণ অনাবৃষ্টি। উপত্যকায় বাঁধ তৈরী করে জল জমিয়ে রাখ, তাহলেই 
মরদতূমির় গরম হাওয়ায় তোমাদের, এমনাক একেবারে বৃষ্টিহীন বছরেও, কোন কম্ট হবে না।" 

লোকেরা বাঁধ তৈরাঁ করতে আরম্ভ করল। 

ধনী, বাগানের মাঁলকরা একজন বিশ্বস্ত লোককে মরনভীমিতে পাঠাল ভয়ঙ্কর জাদনকর 


্ 
স্ 


আজরদবের কাছে এই কথা বলতে: “হে সর্ব জীবিত ও মৃতের শাসক, লোকে, তোমার ক্ষমতার 
বিরদদ্ধে দহ্গের দেওয়াল তৈরী করছে। পাহাড়ে গিয়ে নিজের চোখে দেখ 1+ 

ভয়ঙ্কর আজর5ব পাহাড়ে চলল। ধুলোবালি উড়ল এমন যে আকাশের তারাগন্লও ঢাকা 
পড়ে গেল। 

আজরদব আগদনের ঝড় নিয়ে এল সেই পাহাড়ী উপত্যকায় যেখানে হাজার হাজার লোক 
কাজ করছিল। অনেকে পড়ে মরল, অনেকে শ্বাসরদ্ধ হল; মনে হল, উপত্যকার সব লোকই 
ব্ঝি মারা পড়বে। কিন্তু জলের দেবতা পাহাড়ী হৃদ থেকে জল ছিটিয়ে দিলেন, ঠাণ্ডা জলধারা 
পাহাড়গনলোকে ঠাণ্ডা করে দিল, হাওয়াকে করে দিল উষ্ণ ও আরামদায়ক। আজরনবকে হার 
মানতে হল। 

লোকেরা আবার কাজ আরম্ভ করল, মাটি খ্ড়তে লাগল, পাথর ভেঙে বাঁধ তৈরাঁ করতে 
লাগল, কিন্তু আবার দেখা দিল বিপদ! 

মাটি কে*পে নড়ে উঠল। ছাত থেকে শিকল দিয়ে ঝোলান লণ্ঠনের মত চাঁদটা একাঁদক 
থেকে অন্যদিকে দলে উঠল। মাটির বক থেকে আর্তনাদ শোনা গেল। পাহাড়গর্ণল একে 
অগরের সঙ্গে ধান্কা লেগে ভেঙে গাঁড়য়ে পড়তে লাগল অতলে। পাথরের স্রোত গাঁড়য়ে পড়তে 
লাগল উপত্যকা বেয়ে, বিরাট বিরাট পাথরগনালর কাছে মান7ষগর্নালকে পি+পড়ে বলে মনে হতে 
লাগল। 

কিন্তু জলের দেবতা একবারমাত্র হাত নেড়ে বাঁধ নির্মাণকারাঁদের পাহাড়ের ঢালে 
এনে ফেললেন। যেখানে বাঁধ তৈরাঁর কাজ চলাছল সেখানে পড়া পাথরগ্াল কার?র ক্ষাত 
তো করতে পারেই নি, উল্টে এর ফলে সেখানে অনেক পাথর পড়ায় বাঁধ তৈরার কাজ আরো 
এগিয়ে গেল। 

আজরবব এর পরেও শান্ত হল না। সে সমস্ত পাহাড় আর উপত্যকা থেকে জড় করল হিংস্র 
বাঘদের, নিঃশ্বাসে আগ্ন ঝলকান রাক্ষস, ধারাল নখওয়ালা চিতাবাঘ, বন্য নেকড়ে, হায়েনা, 
শিয়াল, বিষাক্ত সাপ, বিছে। তাদের পাঠাল কামার আর তার লোকেদের বিরদদ্ধে। মাঝরাতের 
অন্ধকারে যখন নিজের হাতের আঙ্লগ্লো পর্যন্ত দেখা যায় না, তখন জাঁবজস্তু আর 
পোকামাকড়ের সেই দলটা এসে হানা দিল সেই নিম্তদ্ধ শিবিরে, যেখানে মাটির ঘরে আর 
ঝনপাঁড়িতে ঘদমোচ্ছিল ক্লান্ত বাঁধ নির্মাণকারারা । এই বিপদে কিন্তু কামার দিশাহারা হয়ে গেল 
না। সে পাহাড়? গাছ আরচার শাখাপ্রশাখা দিয়ে শত শত মশাল জালাতে আদেশ 'দিল। আগদন 
জলে উঠল অগ্নিকাণ্ডের মত, জাবজস্তুর দলবল ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। 

কামার তার দেশের লোকদের 'নয়ে পাঁচটা পপলার গাছের সমান উচু পাথরের বাঁধ তৈরাঁ 
করতে লাগল। জলের দেবতার নির্দেশ তাই। বাঁধ তৈরাঁ করার জন্য পাহাড়ের গা থেকে খনলে 
নেওয়া পাথরগর্জল ছিল এক একটা বাড়াঁর মত বড়। পাথরের চাঁইগদাল যাতে পরস্পরের সঙ্গে 
লেগে থাকে তার জন্য কামার আশপাশের পাহাড়ে পাওয়া সাঁসা গলিয়ে পাথরগলর মাঝখানে 
ঢেলে-দাচছিল! 

জাদ্কর কিন্তু চুপ করে রইল না। সে বঝতে পারাঁছলি যে, বাঁধ দেওয়া নদী লোকদের ১০ 


2৪ 


ঠ্ঠ 


সাহায্য করবে, শবকনো জাঁমতে অনেক জল এনে দেবে, তখন লোকেদের মনে আরও জোর বাড়বে, 
তাকে আর ভয় পাবে না! 

বাঁধ নিম্মাণকারাঁদের ওপর সে নিয়ে এল বজ্রবিদদ্যং। কিন্তু কামার আর তার দলের 
লোকেদের নিরম্ত করতে পারল না। 

জল আসার পথ করে দেওয়ার জন্য হাজার 'দিন ধরে লোকে পাহাড় ভাঙতে লাগল। 

জাদকর লোকেদের খংডতে থাকা গনহার মধ্যে তাদের পিষে মারতে লাগল মাথার ওপর 
পাথর ফেলে। সাপের ছোবলেও অনেক লোক মারা পড়ল। কিন্তু তা” সত্বেও দিনে রাতে হাতুঁড় 
শাবলের আওয়াজ উঠতে লাগল। লোকেরা যখন পাহাড়ের বকে খুড়তে লাগল পাহাড় আর্তনাদ 
করে কেপে কেপে উঠতে লাগল। " 

তারপর এল সেই আনদ্দের দিন। 

বাঁধ দেওয়া নদ শান্ত হল। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে জলধারা বয়ে চলল ধাঁরে ধাঁরে। শীতল 
জলধারা আগদন আর তাপে জলে যাওয়া মাটর তৃষা মেটাল। 

উ*চু কালো পাহাড়ের ওপর বসে আজরবব মিম্ফল দাঁত কিড়ীমিড় করতে লাগল। 

লোকেরা শহরে ফিরে এল। আনন্দের ধারা বয়ে গেল। ভোজ, নাচগান আমোদপ্রমোদ আরম্ভ 
হল। 

বাগানগনীলর ধনী মালিকেরা ছনটে এল কামারের কাছে। অহঙ্কারী ধনাঁরা মাটিতে 
গড়াগাঁড় খেতে লাগল কামারের সামনে আর বলতে লাগল, “তুমি মহৎ।” 

কামারের তাদের জন্য মায়া হল। তাদের সে মাফ করে দিল, কোন শান্ত দিল না, চষাখেতে 
সে ধ্বংসের বীজ বদনল। জ্ঞানী লোকেদের উপদেশ ভূলে গেল যে: শত্রদর মাথা কেটে ফেলাই 
ভাল'। 

বাগানগনালর মালিক ধনাঁদের মনে প্রচণ্ড ঘুণা চাপা রইল। তারা কামারকে হত্যা করার 
শপথ নল। 

আজরদব বিতাড়িত হয়ে বহযবছর ধরে মরনভূমিতে ধরে বোঁড়িয়ে একটা চড়াইপাখাঁর মত 
দবলি হয়ে গেল। 

বাগানগনাঁলর মালিকেরা বদমাশ জাদনকরকে গোপনে শহরে ডেকে পাঠাল। শহরের অন্ধকার 
কোগায় কোণায় তার সঙ্গে অনেক গোপন পরামর্শ চলল। তারপর আজর্ব রওনা দিল অনেক 
দূরের এক দেশের উদ্দেশে, সেখানের একদল বন্য ও ভয়ঙ্কর অশ্বারোহাঁদের সে বলল শহরের 
প্রাচুর্য ও ধনসম্পদের কথা। 

অশ্বারোহাঁদের মনে লোভ হল, তারা সেই শহরের দিকে রওনা হল। শহর ঘিরে ফেলল 
শকুনের দল কালো মেঘের মত অনেকক্ষণ ধরে অবরোধ চলল! মহান ও বাঁরোচিত ছিল সেই 
বাদ্ধ। মরণপণ দ্বম্দ্যনদ্ধে বাঁর কামার শত্রুপক্ষের রাজাকে হত্যা করল। শহরবাসাঁরই জয় হন 
ন্যায়সঙ্গতভাবে, আগেকার দিনে তাই-ই হত। 

শত্রররা ক্লান্ত, শাক্তহাঁন হয়ে পড়ল। তারা নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে চাইল| 


অপমান চেপে রেখে ধনারা এক বিশ্বস্ত লোককে পাঠাল অস্বারোহাঁ যাযাবরদের আস্তানায় 

লোকটি তাদের বলল: 

'একটু দ্‌রেই বাঁধ, যার থেকে শহরবাসারা জল আর জাঁবন পায়। বাঁধ তৈরাঁ হয়েছে 
পাথর আর সাঁসা দিয়ে। সীসা আগননকে ভয় পায় 

হাজার হাজার অশ্বারোহী এসে হাঁজর হল গ্িরিখাতে, জড়ো করল কাঠকুটো আর শনকনো 
ডালপালা । আগদনের শিখা মেঘ ছা়িয়েও ওপরে উঠল, সাঁসা গরমে গলে গেল আর পাথরগনালর 
জোড় খলে গিয়ে ভেঙে নাঁচে পড়তে থাকল। জল প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলল উপত্যকার দিকে, 
মাঠ, বাগান ভাসিয়ে 'দিয়ে, শহর ধংস করে আর শহরবাসাঁর অনেককে আর পরো শত্ররবাহিনাঁকে 
নিহত করে। জাদকর আজর?বও নিহত হল। 

কিছ শহরবাসা বে“চে গেল কিন্তু তারাও সে অণ্ল ছেড়ে অন্যজায়গায় চলে গেল। সেই 
থেকে শহর একটা ধ্ৰংসাবশেষে পারণত হয়েছে। 

এই হল আসল ঘটনা, আর যাঁদ কারর এতে বিশ্বাস না হয় তো 1গাঁরখাতে গিয়ে দেখতে 


পার়ে। এখনও সেখানে দেখা যায় সীঁসার দাগলাগা পাথর, যা 'দয়ে কামার বাঁধটা তৈরী 
করেছিল। রী 


সাত্য মিথ্যে জান না বহাদন আগে এক বাদশাহ ছিলেন। তাঁর মেয়ের বিয়ের বয়স 
হয়েছে। বহ7 দেশ থেকে রাজা বাদশাদের ছেলেরা এসেছে.তার পাণিপ্রার্থা হয়ে কিন্তু শাহজাদীর 
অত্যন্ত খঃতখঠতে স্বভাব, তাই কাউকেই তার পছন্দ হয় না। 

বাদশাহ একাঁদন মেয়েকে ডেকে বললেন: 

ও আমার চোখের মাঁণ ! সমস্ত বাদশাহদের আম সংবাদ পাঠিয়োছলাম যে তোমার জন্য 
বর খজাছ, কত সাহসাঁ পদরদষ এল, কিন্তু তুমি সবাইকে প্রত্যাখ্যান করছ, এর কারণ কি? 

“বাবা, বলল মেয়ে, “আমি বয়ে করব তাকেই যে তিনটি মিথ্যাকথা বলবে এবং প্রাতটি 
মিথ্যার মধ্যে চাল্লিশটা করে আষাটে গল্প ফাঁদতে পারবে আর সেই গল্পগনলোকে চমৎকার করে 
গ্াছয়ে বলতেও পারবে।? 

বাদশাহ চারাদকে লোক পাঠালেন এই কথা ঘোষণা করবার জন্য: 

“যে তিনটি মিথ্যাকথার মধ্যে চাল্লিশটা করে আষাঢ়ে গল্প ফাঁদতে পারবে তার সঙ্গেই আম 
মেয়ের বিয়ে দেব? 

চারদিক থেকে পাণিপ্রা্থীরা আসতে লাগল আর গন্প ফাঁদতে লাগল। বাদশাহ দেশের 
সমস্ত জ্ঞানী লোককে ডেকে বললেন: 

“যাঁদ কেউ তিনটি িথ্যাকথার মধ্যে চা্পশটা করে আষাঢ় গল্প বানায়, আর তা সমস্ত 
মিথ্যা তাহলে আপনারা বলবেন তা মিথ্যা, আর যাঁদ তাতে সত্য থাকে তাহলে বলবেন সত্য। 
যাঁদ সত্যকথাকে আপনারা মিথ্যা বলেন তাহলে আপনাদের মাথা কাটা গড়বে আর 

২০ আপনাদের ধনসম্পান্ত সব লঠ হয়ে যাবে।, 


প্রত্যেক আগন্ভুকই তাদের বানানো গঞ্পগাল বলতে লাগল। প্রত্যেকবারই বাদশাহ জ্ঞানশ 
লোকদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন: 

“এটা সত্যি না মিথ্যা ?' তারা বলল: “এমন ঘটে থাকে। 

অনেক রাজাবাদশাহ্‌ আর শাহজাদা এসে ফিরে গেল হতাশ হয়ে। 

শহরে বাস করত এক গরাৰ যদবক। একাঁদন সে পাহাড়ে শকনো ডালপালা কুড়োতে গিয়ে 
শরনল বাদশাহ লোকেরা ঘোষণা করছে: 

পতনটি মিথ্যাকথার মধ্যে যে চল্লিশটি আষাঢ় গঙ্গ বানাতে পারবে তার সঙ্গে শাহজাদা 
বিয়ে দেওয়া হবে” 

381) আনন্দে চাঁংকার করে বলল সে। “বলবার কিছন পাওয়া গেল বটে।? 

গরাঁব ছেলোট রওনা দিল শাহর প্রাসাদের উদ্দেশে। 

“এই নোংরা ভিখারাঁ, তুই এখানে কি জন্য এসেছিস ? তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রহরাঁরা, 
তাকে প্রাসাদে ঢুকতে দিল না৷ 

'আমার একটা অন্মরোধ আছে বাদশাহর কাছে বলল যন্বকটি। 

ণভখারীর আবার ি অননরোধ ? যা যা ভাগ, দেরী কারস না। 

“আম বলতে এসোছি আমার প্রভুর দশটা ভেড়া আছে, সেগদলোকে বাদশাহংকে কর 
হিসেবে দিয়ে দিতে হবে। সপ্মান দোঁখয়ে হাত জোড় করে বলল যযবকটি। 

তখন প্রহরাঁদের একজন বাদশাহর কাছে ছনটে গিয়ে খবর দিল: 

শাহানশাহং, একটা ভিখারী এসে বলছে যে তার প্রভুর দ7'শটা ভেড়া আছে বাদশাহর 
জন্য। 

শাহ্‌ খশী হয়ে বললেন: 

'ওকে এখানে ডাক 

ডাকা হল যদবকটিকে। বাদশাহ হাত রগড়ে বললেন: 

ওরে, কই তোর ভেড়াগ্াল ?” 

গরাঁর ছেলেটি বলল: 

“হে মহাশক্তিমান শাহ, আমাকে কিছ বলতে অনদমাতি দিন। আমি আমার বাবার একমাত্র 
ছেলে, আমার ভাইয়েরা সবাই মরে গেছে, বেচে রইলাম কেবল আমরা তিনজন। আমরা তন 
ভাই কেউ কাউকে দোখ নি, জান না। হঠাৎ আমাদের তিনজনের দেখা হয়ে গেল, সালাম 
জানালাম পরস্পরকে । দেখা গেল আমাদের একজনের আলখাল্লার গলবথ্ধ নেই, অন্যজনের হাতা 
নেই, আর তৃতাঁয়জনের আলখাল্লার তলাটা নেই। “অন্ধ অন্ধকে অন্ধকারেও খংজে পাবে। 
আমরাও তেমাঁন খনব ভাব জমিয়ে ফেললাম, একসঙ্গে চলতে লাগলাম আমরা রাস্তায় পাও না 
ফেলে রাস্তার ধারটাও না ছ:য়ে| দেখি, রাস্তায় তিনটে পয়সা পড়ে আছে: দটো একেবারে ঘষা 
আর অন্যটার ওপরে কোন ছাপ নেই! আমরা যে পয়সাটার ওপর কোন ছাপ নেই, সেটাকে 
কুড়িয়ে নিয়ে এগয়ে চললাম। চলতে লাগলাম রাস্তা দিয়ে, অনেক অনেকক্ষণ চললাম। চলতে 
চলতে আমরা পেশীছলাম একটা উপত্যকায় দেখি নদাঁতে পড়ে আছে তিনটি প:টি মাছ, দির ২১ 


প্রাণ নেই আর একাঁটি মৃত। মরা পট মাছটা নিয়ে আমরা এঁ ভাইয়ের আলখাল্লার প্রান্তে 
রাখলাম, যার আলখাল্লার প্রান্তটা নেই। আবার. চলতে লাগলাম। চলতে চলতে এসে 
পেশীছলাম তিনাটি বাড়ার সামনে, দদটো বাড়া ছাদহাঁন আর অন্য বাড়ীটার চাল বলতে দকছদর 
নেই। যে বাড়াটার চাল নেই আমরা সেটাতে ঢুকলাম, দেখি সেখানে আছে তিনটি ডেকচি: 
দ্ট ফুটোয় ঝাঁঝরা আর অন্যটির তলা নেই। মরা পুটিটাকে 'নয়ে তলাহাঁন ডেকাঁচটাতে 
রেখে জল ঢেলে সিদ্ধ করতে লাগলাম। শদকনো ডালপালা খঃজতে গেলাম, কিন্তু একটা ডালও 
পেলাম না। মাছটাকে আগহন ছাড়াই সিদ্ধ করলাম। যথেষ্টই তাপ ছিল, মাছের কাঁটাগ্লো 
নরম হয়ে গেল কিন্তু মাছটা কাঁচা রয়ে গেল। আমরা তিনজনে খেতেই থাকলাম, এত খেলাম 
যে পেট একেবারে ফুলে উঠল। বেরোতে চাইলাম, কিছু দরজা দিয়ে গলবার উপায় নেই। 
দেওয়ালের গায়ে একটা ফুটো খুজে পেলাম, সেটা দিয়ে বাইরে এসে আবার রওনা 'দলাম। 
অনেকক্ষণ ধরে চলবার পর আমরা এসে পেশাছলাম স্তেপভূমিতে। দেখি _ ঘাসের ওপর শরয়ে 
আছে প্রসব-না-করা খরগোসের বাচ্চা। না-বসান পপলার গাছের না-ভাঙা ভালটা নিলাম, 
সেটাকে কেটে লাঠি তৈরাঁ করে আমরা বাচ্চা খরগোসটাকে আঘাত করলাম। বাচ্চাটা তিনবার 
ডিগংবাজাী খেয়ে পড়ে গেল। আমরা সেটাকে ধরে কেটে ফেললাম। খরগোসটা থেকে পাওয়া 
গেল তিন মণ চর্বি তিন মণ মাংস। মাংসটা আমরা সি্ধও করলাম না, শদকালামও না, 
অমানই খেয়ে ফেললাম, কিন্তু তাতে পেট ভরল না, খিদে রয়েই গেল। আমার বড় দই ভাই 
ভাষণ রেগে গিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেল। 'চার্বটা আমার হয়ে গেল |? খদশী হয়ে 
ভাবলাম আমি। পায়ের জ;তোটা খলে নিয়ে তাতে চার্ব মাখাতে লাগলাম। পরো তিন মণ 
চার্ব কেবল একটা জ7তোতেই লেগে গেল, অন্যটার জন্য আর একটুও রইল না। অত্যন্ত ক্লান্ত 
হয়ে আমি ঘরমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ শদান হৈ-চৈ, হাঙ্গামা, হবডরোহনঁড়। লাফিয়ে উঠলাম বিছানা 
ছেড়ে, দেখি, আরে আমার চার্বমাথান জতোটার সঙ্গে চার্বনা-মাখান জনতোটা মারাঁপট 
লাগিয়েছে। দ্টো জনতোরই মদ্খে একটা করে ঘদাষ মেরে আবার শনয়ে ঘমিয়ে পড়লাম। 
মাঝরাতে কাঁপতে কাঁপতে ঘ্ম ভেঙে দেখি, আমার চার্বমাখান জদতোটা আমার গায়ে ঢাকা 
দেওয়া আলখাল্লাটা তুলে নিয়ে চওড়া করে সেটা দিয়ে ভাল করে গা ঢাকা দিয়ে ঘমোচ্ছে, 
আর চার্ব-না-মাখান জতোটা রেগে চলে গেছে। চার্বমাথান জতোটার ঘনম ভাঙিয়ে পায়ে পরে 
িলাম। যে আলখাল্লাটার প্রান্ত ছিল না, তার প্রান্তটা কোমর পর্যন্ত গযঁটয়ে নিয়ে বাড়ী 
ফিরলাম। যখন আমি বাড়ী থেকে বেরোচ্ছিলাম, বাড়ীতে 'ছিল বনড়ী মা আর মোরগ। আর 
যখন বাড়ী ফিরলাম দেখি বনড়াঁও নেই মোরগ নেই। লক্ষ্য করে দেখি দ্বিতীয় জভোটাও নেই। 
পক সর্বনাশ ! কোথায় আম এখন এদের খুজে পাব? প্রচণ্ড দঃখ হল আমার, সেইজন্য 
আপনার প্রাসাদে এলাম, ভাবলাম আপনার কাছে নালিশ জানাব। কিন্তু আপনার প্রহরীরা 
আমাকে ভেতরে আসতে দিচ্ছিল না।? 

বেচারা মাথা নাঁচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাদশাহ তার কথাগ্ন বিস্মিত হয়ে 


প্রভু, এই কুকুরবাচ্চাটা যা বলেছে সব 'মধ্যা। তেমানই ও বলবে ওর মালিকের ভেড়াগযলোর 
কথা যে সেগনলোকে হারয়েছে। 

বাদশাহ চীৎকার করে বললেন: 

“ভড়াগরলো কোথায় ? বল শীগাঁগর !, 

“আমায় বলতে অনমতি দিন, শাহানশাহং। যখন আপনার প্রহরারা আমায় ভেতরে ঢুকতে 
দিল না, তখন আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। খুজতে গেলাম বনড়াঁ মাকে, মোরগটাকে 
আর অন্য জদতোটাকে। চলতে চলতে, অনেক পথ চলার পরে শেষে এসে হাজির হলাম একটা 
ছোট্র গ্রামে। সেখানে খুজতে খঃজতে, সবাইকে জিজ্ঞাসা করে করে পেলাম আমার মোরগটাকে। 
সে জমিদারের জমি চাষ করছে। আনন্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম। মোরগের ছ"মাসের 
পারশ্রমের রোজগার হল একটা চট সেলাই করার ছ+চ, তাও সেটা আছে জাঁমদারের কাছে। আমি 
জমিদারের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে ছ*চটা দিয়ে দিতে তাকে বাধ্য করলাম। “চল আমার সঙ্গে, 
বললাম মোরগটাকে। 'না” বলল মোরগ, “আমি ছ"মাসের জন্য কাজে লেগোছ; তিনমাস কেটে 
গেছে, বাকাঁটা কেটে গেলে, মাইনে বঝে নিয়ে নিজেই চলে আসবা। ছংচটা নিয়ে মোরগের 
কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী এসে দেখি বাড়ী নেই, যেন হাওয়ায় মালয়ে গেছে। ভাষণ 
কষ্ট হল মনে, বনড়ী মা আর জরতোটাকে খ+জতে চললাম। একটা 'ঢিপিতে ওঠে দেখার চেষ্টা 
করলাম, কিছন দেখা গেল না| একটা টিলায় উঠে দেখতে গেলাম, কিছ দেখা গেল না। উপত্যকায় 
ফিরে এসে মাটিতে ছ£চটাকে প:তে দিলাম, তার ওপর উঠে দাঁড়ালাম অমাঁন দেখতে পেলাম। 
দোঁখ, বড়ী মা আমার 1সর-দারিয়া নদীর তাঁরে জামাকাপড় কাচছে। ছংচটা তুলে নিযে চললাম 
সোদিকে। অনেক পাহাড় পর্বত পোঁরয়ে তবে পে”াছলাম আমার বড়ী মায়ের কাছে। জানলাম 
আমাকে হারিয়ে মা অন্য বাড়ীতে কাজে লাগে। "চল, ধললাম। “না, আমার রোজগারকরা 
টাকাটা না নিয়ে যাব না, বলল মা। “তিন বছর কাজ করে আ'ম তিন মাসের মাইনে পাব, তুই 
যা, আমার আর তিন মাস বাকী আছে, তারপর আমি নিজেই আসব আম প্রান্তহাঁন 
আলখাল্লাটায প্রান্তটা গুটিয়ে নিলাম, কপালে আঘাত করে ফিরে চললাম। খানিক দূর গগয়ে 
দোখ নদাতে বন্যা হয়ে সেতুটা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। দারদণ গরমের দন, তেণ্টায় বক শাকয়ে 
গেছে। জল খাব কি করে, নদী যে জমে গেছে। বরফ ভাঙতে চাইলাম, পাথদরে মাটিতে একটা 
পাথরের ট্ুকরোও পেলাম না। তাই বরফটা ভাঙতে হল মাথায় ঠুকে। তারপর বরফের ছিদ্রে 
মুখ লাগিয়ে প্রাণভরে জল খেলাম। তারপর আবার রওনা দিলাম। যেতে যেতে হঠাৎ মনে পড়ল 
ছংচটার কথা। ফিরে এলাম নদাঁতীরে। দেখি নেই আমার ছ:চটা | “এটাও আমি হারালাম, দুখ 
হল আমার, চললাম ফিরে মায়ের কাছে ইতিমধ্যে মায়ের কাজের বাকাঁ তিনমাস কেটে গেছে। 
কিন্তু যখন মা মাইনে চাইল, মালিক চাংকার করে, 'তোকেও মাইনে দিতে হবে ?1* বলে 
তাকে এমন ধাঞ্কা দল যে মা মারা গেল। “কা দরখের জাঁবন 1 শোকার্ত হয়ে ভাবলাম 
আমি আর শাহানশাহ, আপনার প্রাসাদে এলাম নালিশ জানাতে। কিন্তু আমাকে ঢুকতে দিল 
না প্রহরীরা।” 

বলা শেষ করে ছেলেটি মাথা নাঁচু করল। 


চা 


২৪ 


আরো বেশী বিস্মিত হয়ে শাহং জ্ঞানীদের 'দিকে তাকালেন! 

তাদের মধ্যে সব থেকে জ্ঞানী লোকটি উঠে দাঁড়াল, নত হয়ে বাদশাহকে কুর্ণশ করে 
বলল: 
“হে শাহানশাহত, এই কুকুরবাচ্চার কথায় বিশ্বাস করবেন না, ওকে ভেড়াগন্ীলর কথা জিজ্ঞাসা 
করদন। [িখারাঁটা মিথ্যা বলছে। বলবে এখন, ভেড়াগন্লো চুরি হয়ে গেছে 

ছেলেটি তৃতীয়বার মনখ খলল। 

“হে শাহানশাহং ! আমায় বলতে অননমতি দিন। যখন আমাকে প্রাসাদে ঢুকতে দিল না 
তখন নিজেই গোলমাল করব ভেবে চললাম সেই মালিকের কাছে যে আমার বড়? মাকে মেরেছে। 
নড়ীর মাইনেটা দাও, তার হত্যার ক্ষতিপূরণ দাও !* চীংকার করে বললাম আমি। তার ঘাড়টা ধরে 
রাস্তায় টেনে বার করে আনলাম। লোকের ভাঁড় জমে উঠল। আমার পক্ষ সমর্থন করল ভাঁড়ের 
লোকেরা । তখন সেই মালিক আমাকে একটা গাধা 'দিল। সেই গাধাটায় চড়ে আম বাড়ীর উদ্দেশে 
যাত্রা করলাম। যেতে যেতে দেখি চাল্িশটা ক্যারাভান আসছে। তাদের সরদার চেচিয়ে প্্লল 
আমাকে: “এই তোর গাধার পিঠ ঘষে গেছে। নেমে ওর ঢাকাটা ঠিক করে দে!” নামলাম, 
দেখি গাধাটার পিঠ ছড়ে ঘা হয়ে গেছে। ণক ওষনধ দেওয়া যায় একে?” জিজ্ঞাসা করলাম আমি। 
ক্যারাভানের সরদার বলল: “এই আখরোটট্য পদাঁড়য়ে তার ছাইটা ওই ঘায়ের ওপর লাগয়ে দে, 
সেরে যাবে।' আখরোটটা পদাঁড়য়ে তার ছাইটা মাখিয়ে দিলাম গাধাটার ঘায়ে। তারপর যেই পিঠের 
ওপর ঢাকাটা দিতে যাব আবার, দেখি সেই ঘাটা থেকে গাঁজয়ে উঠছে সবদজ আখরোট গাছ। 
দই গদনতে না গুনতে গাছ বেড়ে উঠে ফল ফদ্টল, তারপর আখরোট হল | ক কার? ভাবলাম 
আমি। 'ঘাঁদ আম গাছে উঠে গাছটাকে নাড়া দিই তো গাধাটার পিঠ ন্ট হয়ে যাবে। তার 
থেকে পাথর ছংড়ে ছংড়ে আখরোটগহলোকে ফেলে দেওয়াই ভাল” গাধাটাকে নিয়ে গেলাম এমন 
একটা মাঠে যেখানে পাথর নেই। জামার হাতা গদাটয়ে আমি পাথর নিয়ে ছংড়তে লাগলাম 
আখরোট গাছটার দিকে। একটা পাথরও ফিরে মাটিতে পড়ছে না, আর একটা আখরোটও মাটিতে 
পড়ছে না। আমি পাথর ছঃড়তেই থাকলাম, দোখ আর পাথরও নেই। 'এবার দেখাঁছ আমাকে 
উঠতেই হবে গাছে, ঠিক করলাম আমি! আখরোট গাছটাতে উঠে দেখি, সেখানে একটা বিরাট 
তরমদজের ক্ষেত, জামর প্রান্তে সেচ নালা দিয়ে জল বইছে। “এখানে তরমজগাছ বসালে বেশ 
হয়” ভাবলাম আমি আর পতে দিলাম সেখানে" তরমনজের বাঁজ। তরমন্জও তেমনি হল। 
দর'হাতে বেড় দিয়ে ধরা যায় না| নালার ধারে বসে যেই ছদরির ডগাটা ছঃইয়োছি তরমনজে, 
অমাঁন তরম:জ ফেটে গেল আর ছদারটা তার ভেতরে গিয়ে পড়ল। আমি নাঁচু হয়ে ছনারটা 
তুলতে গিয়ে দনজেও তার ভেতরে পড়ে গেলাম। সেখানে ঘদরে ঘদরে ছরীরটাকে খঃজাছ, দেখা 
হল একজন লোকের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম, “এখানে রাস্তায় কোন ছার পড়ে থাকতে 
দেখেছেন নাকি?" “আপাঁন কেবল একটা ছার খঃজছেন?” বলল বনড়ো। 'আমাদের চাল্লিশটা 
ক্যারাভান ছিল, প্রত্যেকটাতে চাল্লশটা করে উট, সবাই হারিয়ে গেছে, কাউকে খংজে পাচ্ছ লা? 
হে বাদশাহ আমি আপনার কাছে এসেছি এই দনর্ঘটনার কথা জানাতে । 

বলা শেষ করে সে মাথা নাঁচু করল। 


বাদশাহ চিন্তায় ডুবে গেলেন। জ্ঞানীদের একজন উঠে কুর্ণশ করে বলল , 

'াহানশাহং, এই কুত্তাঁর বাচ্চাটাকে কোষাগার থেকে কয়েকটি মদ্রা দিয়ে বিদায় করে 
'দিন।? 

শাহংজাদী এতক্ষণ ধরে দরজার আড়ালে দাঁড়য়ে সমস্ত শদনছিল। সে ছনটে বাবার কাছে 
এসে বলল: 

“আমার তিনটি শর্তই এ পূরণ করেছে। হোক ও গরাঁব, আমি ওকেই বিয়ে করব।* 

গরাঁব ছেলেটি নাঁচু হয়ে কুর্ণিশ জানাল বাদশাহকে। 

“হে মহান শাহ, বহ? বছর ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে আমি আমার মাঁলকের ভেড়ার পাল 
চরাই। তার কাছে আমার দদ'শাঁট ভেড়া পাওনা হয়েছে ইতিমধ্যে। সে আমাকে ভেড়াগদলোকে 
না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে আমায়। আমার মালিকের কাছ থেকে এ ভেড়াগনলোকে আদায় করে 
নিন, সেগলো আমি বিয়েতে দান করছি।” 

বাদশাহ গরাঁব ছেলেটির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে বিরাট ভোজসতার আয়োজন করলেন। 
আমরা সেই বিয়েতে এত পোলাও খেলাম যে, ঘি গাঁড়য়ে পড়ছিল গোঁফ বেয়ে। 


ষ্৬ 


সাঁত্য মিথ্যে জানি না, বহদাদন আগে এক শাহ ছিলেন, তাঁর নাম সবলতান। তাঁর এক 
মেয়ে ছিল অপূব+ সনন্দরা, নম্র, ব্াদ্ধমতাঁ, শিক্ষিতা। যাঁদ তার দিকে কেউ একবার তাকায়, তো 
কেবলই ভাবতে থাকবে কি করে আর একবার তাকে দেখা যায়। নাম তার কামারহোন। 

তাঁর ছোঁড়া, বর্শা ছোঁড়া, তরবার চালান তার মত এত দিপদণভাবে আর কেউ 
পারত না। 

শাহ্‌ স+লতান এমনকি ছেলের থেকেও বেশী ভালবাসতেন মেয়েকে। 

কামারহোনের কত যে পাণীপ্রাথী ছিল- তার আর গোণা গ্ণাতি নেহী। বিভিন্ন দেশ 
থেকে কত শাহ্‌, জমিদারের ছেলে এসেছে, কিন্তু কাউকে তার পছন্দ হয় না। 

যেই তার কাছে বিয়ের কথা তোলে, কামারহোনের এক উত্তর: 

“আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই।” 

সমলতানের প্রাসাদে কাজ করত এক বড়ো মিস্ত্রী। সমস্তরকম হাতের কাজেই সে ছিল 
দক্ষ। যে জিনিসগরীল সে তৈরাঁ করত, তা শাহর খনব ভাল লাগত, তান সেই বড়ো মিম্ত্রীকে 
সব মিস্ত্রীদের নেতা করে দিলেন। 

মিস্তীর এক ছেলে ছিল। তার বয়স বিশ বছর, স্ঠাম, সদন্দর চেহারা, সাহসাঁ আর 
ব্দাদ্ধমান। নাম জয়াদ-বাতির| বার হিসেবে তার বেশ সনাম ছিল। 

মিচন্রী তার ছেলেকে কাজ শেখাতে চাইল, বলল: 

“বাবা আমার, কাজ শেখ, বড় হলে কাজে আসবে তোর 1 

কিছ? দিনের মধ্যেই ছেলে বাবার কাছ থেকে সব কাজই শিখে নিল। বাবা ছেলের 'দকে 


তাকিয়ে আনন্দ পায়, কিন্তু জানে না যে বেচারা প্রেমে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে, রাত্রে ঘদমায় না, চোখে 
জল, সন্দরী শাহজাদীর জন্য প্রাণ কাঁদছে। 

একবার কামারহোন মিস্ত্রীকে ধনদক তৈরাঁ করে দিতে বলল। বড়ো কয়েকাঁদনের মধ্যেই 
একটা ধননক তৈরাঁ করে ফেলল। জিয়াদ-বাতিরও গোপনে ধন5ক তৈরী করতে লাগল। ধনক 
তৈরাঁ হলে সে বাবাকে দেখাল, মিস্ত্রী তার ধননকটা দেখে বাপ্মিত হল। তার নিজের তৈরঁ 
ধনযকটা থেকে 'জিয়াদ-বাঁতিরের ধন্কটা অনেক ভাল হয়েছে। ধনবকটা হাতে নিয়ে তার 
সৌন্দর্যে বিদ্মিত না হয়ে পারা যায় না। ধনুকের ওপরে খোদাই করে চমৎকার অক্ষরে 
দ'লাইনের প্রেমের কবিতা। 

মিস্ত্রী অত্যন্ত আনান্দত হয়ে ছেলেকে কপালে চুম্ খেয়ে বললেন: 

“সাবাস, তুই যে আমার যন্ত্রপাতি নিয়ে এমন চমংকার কাজ করতে শিখোঁছিস তাতে আম 
ভাষণ খনশী, জাঁবনে তোর কোনদিন অভাব হবে না।” 

মিস্বী শিজের তৈরাঁ ধননকটা জের কাছে রেখে দিয়ে জিয়াদের তৈরাঁ ধনদকটা পাঠিয়ে 
দিল শাহ্‌জাদাঁকে। ধনএকটা শাহ্‌জাদাঁর খব পছন্দ হল। ঠিক এমনটাই সে চেয়েছিল। সে 
মিস্তীকে দামী দামী উপহার পাঠাল। 

মিস্ত্রীর অনেক বয়স হয়োছিল। একাদিন তার অসহখ হল _ খবৰ কঠিন অস্খ, কোন ওষদধে 
আর কাজ হল না, শেষ নিঃশ্বাস ফেলল সে। 

শাহ্‌ সলতীন জিয়াদকে ডেকে পাঠিয়ে তার বাবার জায়গায় তাকে মিস্ত্রীদের নেতা করে 
দিলেন। 

একাঁদন শাহ কামারহোনের কাছে এসে দেখলেন, সে নিজের ধনদক নিয়ে মন্ত। শাহ্‌ 
খননকটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখছেন আর বিস্মিত হচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল তাতে 
খোদাই' করা কাঁবতাটি, সেটা পড়ে তানি জিয়াদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন: 

ধিনদকের ওপর কাঁবিতা কে খোদাই করেছে? 

'আমি। বলে জিয়াদ। 

“আমি তোকে সব মিস্ত্রাদের নেতা করে দিলাম, তাতে তোর মন ভরে নি, অকৃতজ্ঞ 1 

প্রচ্ড রেগে গেলেন শাহ, জল্লাদকে ডেকে জিয়াদের মাথাটা কেটে ফেলার আদেশ দিলেন। 

তখন উজারদের একজন শাহংর পায়ে পড়ে যদ্বক মিস্ত্ীর প্রাণভিক্ষা চাইল। স্লতান 
উজারের বথা রাখলেন কিন্তু জিয়াদকে শহর থেকে বার করে দেবার আদেশ দিলেন। 

জিয়াদ পথে নামল। অনেক মাঠ, বন পোঁরয়ে অনেক দিন, অনেক পথ চলে এসে পড়ল 
পাহাড়ের কাছে। দেখে, চতুর্দিক সবন্জ ঘাসে ঢাকা, পারচ্ছম বাতাস হৃদয়কে হালকা করে দেয়, 
'পাঁথককে বিশ্রাম নিতে আহ্বান জানায়। জিয়াদ-বাতির দেখল, এক বড়ো রাখাল ঘোড়া আর 
ভেড়ার পাল চরাচ্ছে। সে রাখালটির কাছে এগয়ে গিয়ে সালাম জানাল। ৰনড়ো দেখল যে যনবকাঁট 
কান্ত শ্রান্ত, সে তার মশক থেকে তাকে এক পেয়ালা িমিজ* ঢেলে দিল। 


* ঘোড়ার দন্ধ দিয়ে তৈরা পানীয় _ সম্পাঃ 


চি 


“কোথা থেকে আসছ, বাবা 2 জিজ্ঞাসা করল বযড়ো। 'জিয়াদ-বাতির তাকে সব খদলে বলল। 
বড়োর দ7ংখ হল তার জন্য, আবার জিজ্ঞাসা করল: 

“এখন কোথায় যাচ্ছ ?? 

“কোথায় আমি এখন যাই, বদন তো? কোথায় যেতে পারে গৃহহারা পাঁথক, যে তার 
নিজের দেশকেও হারিয়েছে? যেদিকে দরচোখ যায়, সেদিকেই যাচিছ।” 

“আবম এখানকার পাহাড়ের আধবাসাঁদের ঘোড়াভেড়া চরাই। বলে চলল বদড়ো। 'বাপ- 
ঠাকুর্দার কাছে এই কাজ শিখোঁছ। যাঁদ এই কাজ তোমার ভাল লাগে, তাহলে আমার ছেলে 
হয়ে থেকে যাও? 

জিয়াদ-বাঁতিরের মনে ধরল বড়োর কথা। 

পপতা, তুমি যদি আমাকে নিজের কাছে রাখ, এমনকি ছেলে বলে ডাক, আমি তোমার কাছে 
থেকে যেতে রাজী হৰ নিশ্চয়ই । 

জিয়াদ-বাতির থাকতে লাগল রাখালের কাছে, ঘোড়াভেড়া চরায়, দাঁড়র গনলতির ব্যবহার 
শিখল ভালই। যখন বন্য জন্তু আক্রমণ করত তার পালকে সে দাঁড়র গদ্লাঁত দিয়ে এমন পাথর 
ছওড়ত যে অনেক জন্তু মেরে ফেলত। বড়ো রাখাল খদব খনশী হল। আগে বন্য অন্তুরা প্রাতি বছর 
অনেক ক্ষতি করত, জিয়াদ-বাতির আসার পরে নিশ্চন্তমনে ঘোড়াভেড়ার পালকে চরান যায়। 
জিয়াদ-বাতিরের খ্যাতি পাহাড়ে পাহাড়ে অনেক দরে পেশীছে গেল। লোকে তার নাম দিল 
গারলাতিবাজ বার | এইভাবে কাটল দর্াট বছর। 

যতক্ষণ জিয়াদ-বাতির তার রাখাল-ঁপতার সঙ্গে ঘোড়ার পাল চরাচ্ছে আমরা দোঁখ 
শাহজাদীর কি হল। 

কামারহোন কাউকে কিছ বলে নি যে সে জিয়াদ-বাতিরকে ভালবাসে, কিন্তু নিজের মনে 
মনে সে বহনাঁদনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে: 

“যদি বাবা আমার বিয়ে দিতে চায়, তো আমি কেবল জিয়াদ-বাঁতিরকেই বিয়ে করব | 

শাহ্‌ জিয়াদ-বাতিরকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেবার পরে কামারহোনের চোখে সারা পাঁথবাঁটা 
যেন কালো চাদরে ঢেকে গেল, সকাল থেকে সম্ধ্যা পর্যন্ত সে জিয়াদ-বাঁতিরের কথা ভাবত, আর 
রাত থেকে ভোর পর্যন্ত কেবল কাঁদত। 

বহগদন সে তার দদঃখ কাউকে জানায় নি। 

তার চল্লিশাটি দাস ছিল, তাদের মধ্যে সবার থেকে বড় যে তার নাম হুদমায়ঃন| কষ্ট 
পেয়ে পেয়ে শেষ পযন্ত হ্রমায়:নকে বলল কামারহোন সব কথা । 

কষ্ট তুলবার জন্য কামারহোন প্রায় শিকারে যেতে লাগল। বসন্তের এক দিনে কামারহোন 
আর তার দাসাঁরা শাহর অনভমতি নিয়ে পঃরষের পোশাক পরে শিকারে রওমা হল। বনে 
পেশীছে তারা কয়েকটি পাখী মারল। কামারহোন আরো দূরে এগিয়ে গিয়ে দেখে, সেখানে 
পাহাড় আকাশ ছ:য়েছে। কামারহোন পাহাড়টার দিকে চলল, এমন সময় গুহা থেকে লাফিয়ে 
বৌরয়ে এল একটা নেকড়ে। কামারহোন তাকে লক্ষ্য করে তাঁর ছ'ড়ল, নেকড়েটা মরে গেল, 

২৮  এফজন দাসীর হাতে সেটাকে 'দিয়ে এগয়ে চলল আরো। 


কামারহোন যেতে যেতে দেখল, বনে একটা হারণ চরে বেড়াচ্ছে, কানে সোনার মাকাঁড় 
ঝদলছে, শিও সোনাবাঁধান, গলায় দামী হার। হরিণটাকে ধরতে ভাঁষণ ইচ্ছে হল তার। 

'হরিণটা ধর আমার জন্য 1' আদেশ দিল সে দাসাঁদের। “কেবল ওর দিকে তার ছ:ড়ো না, 
ফাঁসদাঁড় দিয়ে ধর। দেখো, যেন ফসকে না যায়! যার হাত থেকে ও পালাবে, তাকে শিকার 
থেকে বার করে দেব, সবাই জানবে লজ্জার কথা । 

দাসাঁরা ফাঁসদাঁড় নিয়ে হারণটাকে ঘিরে ফেলতে লাগল। হদমায়এন ফাঁসদাঁড় ছংড়ল হারণটার 
দিকে 'কন্ত্ু ফসকে গেল। হরিণটা শাহ্‌জাদাঁর পাশ দিয়ে দৌড়ে পালাল। কামারহোন নিজে 
তিনবার দাঁড়িটা ছ+ড়েও ধরতে পারল না হরিণটাকে, দাসাঁদের সামনে ভাষণ লজ্জা হল তার, 
ধাওয়া করল সে হরিণটার গছ পিছ; 

হরিণটা যেন পাখার মত উড়ছে। 

শাহংজাদাীর ঘোড়াও বাতাসের গতিতে ছন্টছে কিন্তু সেও হাঁরণটাকে ধাওয়া করতে 
পারল না। 

শেষে ঘোড়া আর হারিণ দটোই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হারণটা হাঁফাতে হাঁফাতে একটা 
রায় ঢুকে গেল। 

শাহংজাদণ খশী হয়ে ভাবল: “এইবারে ঠিক ধরব।' কিন্তু গহায় ঢুকে দেখে, অন্য দিকে 
বেরোনর পথ আছে গনহাটার, হরিণটা সেখান দিয়ে বোরয়ে পালয়ে গেছে। 

কামারহোন আবার ঘোড়ায় উঠে ধাওয়া করল হাঁরণের পেছনে, ধাওয়া করতে করতে হাঁজর 
হল সেই পাহাড়ের কাছে যেখানে জিয়াদ-বাতির তার ঘোড়াভেড়ার পাল চরাচছল। 

সে দেখল যে একজন ঘোড়ায় চড়া কার হাঁরণের 'পছনে ধাওয়া করছে। একটা পাথর 
নিয়ে সে দাঁড়গনলতির সাহায্যে ছঠড়ল লক্ষ্য স্থির করে। পাথরটা হারণের শিংয়ে আঘাত করে তা 
ডেওডে দিল। 

হারণটা মাটিতে পড়ে গেল। 

কামারহোন প্রচণ্ড রুদ্ধ হয়ে খাপ থেকে তরব্যার খলে নিয়ে বললঃ 

এই বেয়াদব রাখাল, আম যদি হরিণটাকে মারতে চাইতাম অনেকক্ষণই ওকে মেরে ফেলতে 
পারতাম আমি ওকে জাঁবন্ত ধরতে চাইছিলাম। অন্যের শিকারে তুই কেন পাথর ছড়াল?” 

এমন সময় হঠাৎ পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা বাঘ! 

শাহজাদাঁর ঘোড়াটা ভয় পেয়ে ছিটকে পেছনে সরে গেল। কামারহোন পড়ে গেল আর 
তার তরবারর আঘাত পড়ল তার হাতের ওপর। 

বাঘটাকে দেখামাত্রই জিঙ্কাদ-বাতির দাঁড়গ্রলতির মধ্যে একটা পাথর নিয়ে, লক্ষ্য ঠিক 
করতে লাগল। 

বাঘটা যেই শাহংজাদণর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উদ্যোগ করছে, একটা পাথর এসে গড়ল 
তার মাথায়। বাঘটা মরে পড়ে গেল! জিয়াদ-বাতির তখন শাহংজাদাঁর কাছে এগিয়ে এসে দেখে, 
ম্মখোশ পরা তরণাঁটি আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে। জিয়াদ-বাতির চটপট নিজের গায়ের জামাটা 
খরলে তার একটা হাতা ছি*ড়ে নিয়ে আহত জায়গাটা বে+ধে দিল | 


২৯ 


৩০ 


“বেচারা ছেলোটকে বাঁচাতেই হবে, ভাবল সে, “এভাবে শ্ধ্খশঃধ7 ওকে মরতে দেওয়া 
উীঁচত নয়।ঃ ূ 

জিয়াদ-বাতির জল নিয়ে এসে তার মখেচোখে ছিটা দিল _ তাতে কিছ হল না। “মরখোশটা 
খনলতে হবে” স্থির করল 'জিয়াদ-বাতির, "জল একটু খেতে দিতে হবে।? 

তার মদখ থেকে মখোশটা খনলতেই কালো কৌঁকড়ান চুলের রাশ বেরিয়ে পড়ল। জিয়াদ- 
বাতির দেখে, তার সামনে শরয়ে আছে কামারহোন। 

পপ্রয়তমা, মাথা তোল, আমাকে আর কম্ট দিও না, তুমি আমাকে কেটে ফেলতে চেয়েছিলে, 
কেটে ফেল, কেবল নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থেক না, মাথা তোল।' মিনতি করতে লাগল জিয়াদ- 
বাতির। 

একটু পরে ধাঁরে ধারে শাহ্‌জাদার জ্ঞান ফিরতে লাগল। চোখ খলে দেখে, রাখালের 
মুখমণ্ডল বেয়ে চোখের জলের ধারা নামছে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে চিনতে পারল 'জয়াদ- 
বাতিরকে, তার প্রিয়তমকে, আনন্দের আতিশয্যে আবার জ্ঞান হারাল। 

এমন সময় একে একে সহচারীঁ দাসারা সোঁদকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারা দেখে, 
একটা বাঘ মরে পড়ে আছে, শাহজাদা জ্ঞান হারিয়েছেন, আর একটা রাখাল তাঁর ওপর 
ঝঠকে পড়ে তাঁর ম5খে চোখে জলের 'ছিটা দিচ্ছে। 

মেম্নেরা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল। হমায়ন ছ্টে গিয়ে শাহংজাদাঁর মাথাটা নিজের 
কোলে তুলে নিল, কাঁদতে লাগল আর শাহজাদীর স্তান রাবার চেহটা করতে লাগল। 

হনমায়দন শাহজাদাঁর হাতে বাঁধা কাপড়টা খলে কাটা জায়গায়টায় ওষদধ লাগয়ে দিল। 
এবার কামারহোনের জ্ঞান িরল। 

মেয়েরা প্রাসাদে িরবার জন্য ব্যন্ত হাঁচ্ছিল, কামারহোন রাজী হল না: 

'তদিন না আমার ঘা সারে, এখান থেকে কোথাও যাব না আমি। 

সেই জায়গাটায় একটা ঝরণা আর ঝরণার কাছে দট্যে গাছ ছিল। সহচরারা শাহংজাদীকে 
সেই গাছদ্টির চমৎকার ছায়ায় এনে শনইয়ে 'দিল। শাহংজাদী ভাবতে লাগল: “ঁজয়াদ-বাতির 
আমাকে চিনেছে কিনা কে জানে ?? 

সে জিজ্ঞাসা করল জিয়াদ-বাতিরকে: 

“কতাঁদন আপাঁন এখানে রাখালের কাজ করছেন ?ঃ 

জয়াদ-বাতির ভাবল: “মেরে ফেলতে চায় মেরে ফেলদক, যা হয় হোক, আমি সত্য কথাই 
বলব। বলল: “যেদিন থেকে আপনার বাবা আমাকে শহর থেকে বের করে দেখার আদেশ দেন 
সোঁদিন থেকেই 

শাহংজাদ তার কাছে মাফ চাইল: 

“আমার দোষ। আমি বাবাকে অননরোধ করতে পার মি যে আপনাকে যেন বিতাঁড়ত না 
করেন 

খনশা হয়ে জিয়াদ-বাতির তার পালক পিতাকে ডাকতে চলল। 


“সম্মানিত আতাঁথদের ভাল করে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করতে হবে।, বলল বদড়ো 
রাখাল! 

গ্রাম থেকে সে নিয়ে এল বড় হাঁড়ি, আগরনে বসাল, পাঁচটা ভেড়া কেটে মেয়েদের পোলাও 
বান্না করে খাওয়াল, কিমিজ দিল পান করতে। 

কয়েক দিন যাবার পর, শাহংজাদার ঘাটা ক্রমশ সেরে আসতে লাগল। 

এবারে শাহজাদার বাবার কথা বলি। 

পনের দিন হল কামারহোন শিকারে গেছে, সেই অবধি তার কোন খোঁজ নেই। আরও 
পনের 'দিন কাটল, তাও শাহংজাদাঁর দেখা নেই। 

শাহ্‌ একজন বারকে ডেকে বললেন: 

“এক মাস কেটে গেল শাহংজাদীর কোন খবর নেই। যাও দেখে এস, কোথায় সে, তাকে 
খজে নিয়ে একসঙ্গে ফিরে এস| 

এই বাঁরটির শাহংজাদাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল! সেইজন্য সে মনপ্রাণ দিয়ে শাহর 
সেবা করত। এমন দায়িত্ব পেয়ে সে খনব খনশী হল, তক্ষনাঁণ সে রওনা দিল। সঙ্গে কয়েকজন 
বন্ধুকে নিয়ে এক কলসাঁ মদ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। 

পাঁচ দন পথ চলার পরে শাহ্‌জাদীর খোঁজ পেল। দেখে, সে বসে বসে 'জিয়াদ-বাতিরের 
সঙ্গে গল্প করছে। দেখে তার প্রচণ্ড রাগ হল। ভাবল, মন্দ কথা বলে শাহজাদাঁকে অপমান করা 
উচিত নয়। ঘোড়া থেকে নেমে কুর্ণশ করে বলল: 

“আপনার বাবা আপনার জন্য চাস্তত, আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার সম্ধানে / 

তাকে খাওয়ানদাওয়ান হল। বাঁরটি নিয়ে এল কলস ভরা মদ। দ্পেয়ালা মদ খেয়ে তার 
মাথা কেমন ঘরে গেল, চোখগ্লো লাল হয়ে উঠল, শিরায় শিরায় রক্ত চনমন করে উঠল। ফি 
একটা সামান্য কথায় ঝগড়া বাধিয়ে দিল জিয়াদ-বাতিরের সঙ্গে। 

'তুই কেন প্রতিবাদ করাছিস আমার কথায়? বলে চাঁংকার করে লাফিয়ে উঠে সে 'জিয়াদ- 
বাতিরকে এক ঘ্দাঁষ মারল। অপমানিত 'জিয়াদ-বাতিরও তাকে উল্টে আঘাত করল। সেই আঘাতেই 
বাঁরটি মখ দিয়ে ফেনা উঠে মরে গেল। 

বারাটর সঙ্গীরা জিয়াদ-বাঁতিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই বাধিয়ে দিল। 'জিয়াদ-বাতির 
তাদের সবাইকে পরাস্ত করে শাহংজাদাঁকে বলল: 

“এখানে আমাদের আর থাকা বিপজ্জনক। চল, আমরা অন্য দেশে চলে যাই 

শাহজাদী তার দাসা সহচরাঁদের বাবার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিল, তাদের আদেশ দিল: 

“্যাদি বাবা আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, বোলো, কামারহোন অন্য দেশে চলে গেছে। 

দাসাঁ, সহচরাঁরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল। 

জিয়াদ-বাতির আর শাহজাদা বড়ো রাখালের কাছে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রওনা 
দিল। কিছ পথ চলে, কিছ শিকার করে, আবার চলে। কয়েকাঁদন বাদে তারা হারাট শহরে 
পেশীছাল। সেখানে রাজত্ব করছিলেন শাহ সেন মিজা। 


৩১ 


৩২ 


একটা সরাইখানায় তারা উঠল। 'জিয়াদ-বাতির কামারশালায় কাজ নিল! শাঁঘুই তারা 
বিয়ে করল| একদিন জিয়াদ্-বাতিরের কাছে এক ধনী শেখ এসে বলল: 

“সরাইখানায় তোমাদের থাকার দরকার নেই। আমি আমাদের পাড়ায় তোমাদের জন্য 
একটা ভাল বাড়ী পেয়েছি? 

বাড়ীটা জিয়াদ-বাতিরের পছন্দ হল ইতিমধ্যেই সে কিছ টাকা রোজগার করেছে, 
লোকাঁটকে সে টাকা দিয়ে সে স্ত্রীকে নিয়ে নতুন বাড়ীতে থাকতে লাগল। 

এ শেখের চাকরটা ছিল লবঠেরা দসন্য। শেখ এ দসহযটাকে ডেকে বলল: 

সম্ধ্যাবেলায় কোথাও যাস না। তোর সঙ্গে আমার কাজ আছে” 

মাঝরাত্রে তারা দু'জনে জিয়াদ-বাতিরের বাড়ীর দিকে চলল। তারা ভেবোছিল, যখন 
জিয়াদ-বাতির ঘমিয়ে পড়বে, তাকে মেরে ফেলে কামারহোনকে নিয়ে পালাবে। 

কিন্তু কামারহোন তাদের কথা শনতে পেয়ে জিয়াদ-বাঁতিরকে জাগিয়ে দিল, জিম়াদ- 
বাতির উঠে দেখে, বাড়ীর সামনে দ'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বালিশের তলা থেকে ছোরাটা 
তুলে নিয়ে সে দসনটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর কামারহোন এঁদকে শেখের গালে এক 
ঘনাষ বাঁসিয়ে দিয়েছে, তার গাল ফুলে উঠল। জিয়াদ-বাঁতির দসন্টটাকে মেরে ফেলল, আর 
শাহজাদা শেখকে মাটিতে ফেলে তার গলাটা টিপে ধরেছে! 

শেখ কাকুতি-মনাতি করছে: 

“ছেড়ে দিন আমাকে, দয়া করদন 1 

শাহংজাদ ভাবল: "মেরে ফেলা উচিত একে? তু জিয়াদ-বাতির বলল: 

“যাক, ছেড়ে দাও অপদার্থটাকে। পালিয়ে বাঁচুক, আর কখনও যেন এমন কাজ না করে। 

পালিয়ে যেতে যেতে শেখ ভাবল: "শাহর কাছে 1গয়ে নালিশ জানালে কেমন হয় ? ফোলা 
গালটাফে কাপড় দিয়ে বে+ধে চলল সে প্রাসাদের দিকে! 

শাহ্‌ হদসেন মিজা তাঁর আমার ওমরাহদের সঙ্গে বসে ছিলেন দরবার কক্ষে | 

শেখ এসে কু্ণিশ করে নালিশ জানাল: 

“বাদশাহ! আমাদের শহরে সম্প্রতি এসেছে এক বংশপাঁরচয়হীন ভবঘনরে আর তার সঙ্গে 
একাট য্বতাঁ মেয়ে। ভাবলাম তারা ভাল লোক, তাদেরকে আমি আমার বাড়াঁটা বিক্রী করলাম 
আর ওরা আমাকে কেমন মেরেছে দেখবন। এই অপদার্থ ভবঘবরেটাকে শহর থেকে দূর করে দিন 
হন্জব্র 

কুদ্ধ হয়ে শাহ্‌ বললেন: 

“শহর থেকে দূর করে দিলে কিছনই হবে না, ওদের মাথাটা কেটে ফেলতে হবে।' শাহ্‌ 
তাঁর প্রহরাঁদের পাঠালেন 'জিয়াদ-বাতিরের কাছে! 

তারা জিয়াদ-বাতিরকে আর কামারহোনকে হাত বে*ধে নিয়ে চলল শাহর কাছে। 
কামারহোনকে দেখে শাহ্‌ পৃথিবীর সবাঁকছন ভুলে গেলেন: 

“কোথায় তুই একে পেয়েছিস, কোথাকার মেয়ে ? 

“ওকেই জিজ্ঞাসা করদন | বলল জিয়াদ-বাঁতর। 


। এ 


এওকে এখানে রেখে, তুই চলে যা।” বললেন শাহ্‌ জিয়াদ-বাতিরকে। কিন্তু জিয়াদ-বাতির 
চলে যেতে চাইল না। 


শাহ্‌ রেগে গিয়ে জল্লাদকে ডেকে জিয়াদ-বাঁতিরের মাথা কেটে ফেলতে আদেশ দিলেল। 
'জিয়াদ-বাতির জল্লাদদের সব্যইকে মারধোর করে পালিয়ে গিয়ে হাজির হল তার মানব কামারের 
কাছে। 

যাঃ যা” ঘটেছে সব বলল তাকে কামার তাকে পরামর্শ দিল: 

একটু দক একটা গনহা আছে, তুমি তার ভেতরে ল্াকয়ে থাক গয়ে, জামি শহরে গিয়ে 
শুনব লোকেরা কি বলাবাঁল করছে। কাল তোমার কাছে এসে সব বলব” 

এবার শাহংজাদাঁর কি হল দেখা যাক 

প্রথমে শাহ; তাকে ভাল কয়ে বোঝালেন: 


“তোমায় আমি সোনায় মড়ে দেব, সব শাহজাদাঁর থেকেও ধনা হয়ে যাবে তুমি, আমার 
প্রাসাদে থেকে যাও। 


কামারহোন এত অননরোধেও কিছনতে রাজা হয় না। 

রেগে গেলেন শাহ! তাঁর বাগানে মাটির নাঁচে এক গোপন কারাগারকক্ষ ছিল, কেউ 
জানত না সেটার কথা। 

কামারহোনকে শাহ্‌ এ কক্ষে বন্দী করে রাখলেন। যখন শাহ্‌ শদললেন যে 'জিয়াদ-বাঁতির 
পালিয়ে গেছে, তিনি আদেশ দিলেন শহরের সমস্ত তোরণগনাঁল বন্ধ করে দিয়ে পলাতককে 
খঃজতে। জিয়াদ-বাতিরকে অনেক খোঁজা হল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। 

সন্ধ্যা নামল। কামার গনহায় জিয়াদ-বাতিরের কাছে এল। তারপর তারা শলাপরামর্শ করতে 
লাগল কি করা উচিত এখন। কামার অনেক ভেবে চিন্তে বললঃ 

শাহর এক উজীর আছে, নাভই। তোমাকে তাঁর কাছে গিয়ে তোমার দরুখের কাহিনী 
বলতে হবে। তিনি ন্যায়পরায়ণ, তোমার দযঃখে সাহায্য করবেন ।” 

ঠক আছে তাই হবে!” বলল 'জিয়াদ-বাতর। 

মাঝরান্রে গা থেকে বেরিয়ে নাভই-র বাড়ীর দিকে চলল সে। দরজায় ধান্কা দিয়ে বললঃ 

“আমি অনেক দূর থেকে এসোঁছি বিদ্বান নাভই-র কাছে উপদেশ নিতে। আমাকে তাঁর 
কাছে যেতে দিন 

নাভই, অন্যান্য দিনের মতই, তখনও জেগে ছিলেন। তিনি গভীর রাত পর্যন্ত, কখনও 
ক্নও ভোর পর্যন্ত প্রদীপ জেবলে.কাজ করতেন, তাঁর কাছে ভূত্যরা এসে বলল: 

“কে একজন লোক অনেক দৃর থেকে এসেছে আপনার কাছে পরামর্শ নিতে 1 

“ওকে আসতে দাও । বললেন নাভই। 

জিয়াদ-ব্াতির ঘরে ঢুকে, কুর্ণিশ করে বসল, বলল নাভই-কে নিজের দ5ঃখের কাহিনী । 


পচন্তা কোরো না। শাহ্‌ কামারহোনকে হত্যা করবে না। কাল আমি ওর খবর য়ে তোমায় 
জানাব | 
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পরের দিন নাভই প্রাসাদে [গিয়ে বাগানে ঢুকলেন। তিনি জানতেন এ মাটির নীচের 
কারাগ্রারকক্ষের কথা। 

বাগানে পায়চারী করতে করতে তান মালীর দেখা পেলেন। মালী তাঁকে কুঁ্ণশ করে 
একটা ফুলের তোড়া দিল। মালী বাগান আর এ কারাগারকক্ষেরও দেখাশোনা করত, কিন্তু কেউ 
সেকথা জানত না। 

নাভই মালীকে জিজ্ঞাসা করলেন: 

“মাটির তলায় একটা মেয়েকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, তুই তার কথা জাঁনস ? 

“জানি হদজর» বলল মালা, 'শাহ্‌ নিজেই ওকে ওখানে আটকে রাখতে নিদেশ দিয়েছেন” 

মাতই জিয়াদ-বাতিরকে খবর দিলেন যে কামারহোন বে+চে আছে, সমস্থ আছে। আর 
িজের অননচরদের আদেশ দিলেন শাহর বাগানের দিকে মাটির নীচে দিয়ে একটা সংড়ঙ্গ 
খড়তে। 

তিন দিন ধরে সভডঙ্গ খ্ড়ে কামারহোনকে মনক্ত করা হল। তাকে নাভই-র বাড়ীতে নিয়ে 
আসা হল, সেখানে তার জন্য জায়গা ঠিক করাই ছিল। নাভই জিয়াদ-বাতিরকে বললেন: 

“আমায় বাড়ীতে তোমার আর কামারহোনের মনে কেউ কষ্ট দেবে না। সনথে শান্তিতে 
থাক তোমরা । 

নাভই-ন বাড়ীতে তারা তিন বছর কাটাল। কামারহোনের এক ছেলে হল। হাঁটতে শিখল 
ছেলে। একাঁদন নাভই বাগানে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, ছেলেটি জলে বসে জল ছিটোচ্ছে। 
নাভই তাকে কোলে নিয়ে, ফুল দিলেন তার হাতে। জিয়াদ-বাতিরের ঘরের দরজার কাছে এসে 
শোনেন 'জিয়াদ-বাতির বলছে: 

“কেশদো না, আমার প্রিয় কামারহোন, জানি তোমার মায়ের জন্য মন কেমন করছে যে 
মাকে দেখতে যেতে পার না... কে+দো না... শান্ত হও... আমারও মন কাঁদে দেশের 
জন্য... 
একথা শ্নে নাভই তাদের ঘরে ঢুকলেন। কামারহোন চোখের জল মনছে, উঠে দাঁড়য়ে 
নাভই-কে অভিবাদন জানাল। নাভই তাকে বললেন: 

“মন খারাপ কোরো না। আর এক মাস ধৈর্য ধর, তারপর আমি নিজেই তোমাদের দেশে 
পেশীছে দেব, তোমার বাবাকে সব ব্দাঝয়ে বলব” 

এক মাস কেটে গেল। নাভই শাহর অন্যমাত নিলেন ভ্রমণে যাবার জনা, চারজন শিবশ্বস্ত 
অনন্চরকে নিয়ে যাত্রার জন্য ব্যবস্থাদ করতে লাগলেন। রওনা দেবার এক সপ্তাহ আগে তাঁর 
অমনচ়রা জিগ্লাদ-বাতিরকে আর কামারহোনকে নিয়ে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে ল7াকয়ে 
রেখে এল। সমস্ত ব্যবস্থা ঠির হলে নাভই যাত্রা আরম্ভ করলেন। যাবার পথে পাহাড় থেকে 
কামারহোন আর জিয়াদ-বাতিরকে সঙ্গে নিলেন। 

কয়েকদিন ধরে অনেক পথ চলে তাঁরা এসে পেশাঁছলেন কামারহোনের বাবার রাজ্যে। শাহ 
সঃলতান নাভই আসছেন শদনে লোক পাঠালেন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসার 
জন্য। 


কয়েকদিন প্ইলেন নাভই সেই শহরে, তারপর শাহর আমন্ত্রণে প্রাসাদে গেলেন। 

স্বাগতম 1* বললেন শাহ, পক প্রয়োজনে এসেছেন বলবন £, 

নাভই বললেন: 

'আঁম এসোঁছ দ7জম অপরাধীর জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে। যাঁদ আপাঁন 
তাদের ক্ষমা করেন তাহলে আরও কয়দিন থাকি, আর যাঁদ ক্ষমা না করেম, তাহলে এই মনহূর্তে 
ফিরে যাব । 

শাহং সদলতান বললেন: 

থিদি এই অপরাধারা আমার পিতাকেও হত্যা করে থাকে, তব্্ও আম তাদের ক্ষমা করব 
আপনি তাদের হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন বলে। এখন বল্ন, তারা কে? 

নাভই তখন জিয়াদ-বাতির আর কামারহোনকে ডাকতে পাঠালেন! কামারহোন এসে বাবার 
বকে ঝাঁপিয়ে গড়ল। শাহ আনন্দে সংজ্ঞা হারালেন। তাঁর সংজ্ঞা ফেরান হল, তা কাঁদতে 
কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলেন: 

“তুই কোথায় ছিলি, মা আমার ?, 

এবার জিয়াদ-বাতিরও এগিয়ে এসে শাহকে আভবাদন করল 

খনশণী হয়ে শাহ্‌ সদলতান সাতদিন ধরে এক ভোজের আয়োজন করলেন, দেশের সব 
লোককে খাওয়ালেন। আর.জিয়াদ-বাতিরকে নিজের সৈন্যদলের অধ্যক্ষ করে দিলেন। 

জিয়াদ-বাতির প্রথমেই তার পালক তাকে ডেকে পাঠিয়ে ছায়াচ্ছন্ন এক বাগানে থাকতে 
দিল। 

জিয়াদ-বাতির দেশের লোকদের খ্যবই ভালবাসত, গরাঁব ক্ষবধার্তকে সবসময় সাহায্য করত। 

নাভই আরও কয়েকদিন থেকে তারপর হাঁরাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। 

জিয়াদ-বাঁতর আর কামারহোন চিরজীবন তাঁর উপকারের কথা মনে রেখোঁছল। 


শোনা যায় যে বহাদন আগে হাঁরাট আর সমরখন্দের অধিপতি ছিলেন হনসেন বইকারা 
আর তাঁর বড় উজীর ছিলেন কবি ও জ্ঞানী _ আলিশের নাভই। 

আরও শোনা যায় যে, অল্প বয়স থেকেই বাদশাহ আর বড় উজীরের মধ্যে প্রগাঢ় বম্ধতব। 

না দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা না বলে হ্দসেন একাদনও থাকতে পারতেন না। 

আলিশেরের সাঁচন্তিত পরামর্শ ছাড়া কোন সরকার কাজই করা হত না। 

একাঁদন বাদশাহং শিকারে যাবার মনস্থ করলেন। আিশের তাঁর সঙ্গে যাবার আচ্ছা 
জানিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে একাকা শহরের প্রান্তে এক অণ্চলের দিকে চললেন। এমন ক্ষমতাসম্পন্ন 
'উজীরের এই অন্তরত একাকীত্ব বেছে নেবার কারণ হল: জ্ঞানী আলিশেরের শিকারের মত 
নিষ্ঠুর রক্ত্রক্তি-খেলায় কোন আকর্ষণ ছিল না, তা" ছাড়া একজন অপন্ব সদ্দরীর সৌন্দর্য 
'তাঁকে আকর্ষণ করছে। চাল্লশ দিন হল তার হৃদয়ে প্রেমশর আঘাত করেছে। 

বসন্তের 'দিনে ঘোড়ায় চড়ে এক জনহান রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটা খসখস আওয়াজ 
বনে, নিজের অজ্ঞীতে ওপর 'দিকে দেখলেন। তাঁর বিস্মিত দৃন্টির সামনে ভেসে উঠল এমন 
অপরূপ এক মূর্তি যে তার কাছে চন্দ্র প্রভাও ম্লান হয়ে যায় যেন খাঁটি সোনার মনদ্রার অপূর্ব 
দপ্তর পাশে তামার পয়সার মলিনতা। 

কিন্তু এই অপূর্ব সোন্দর্যের দশ্য ম্্ধ আলশের দেখলেন মাত্র. একটি মনহূর্তের জন্য। 
শ্রীময়ী মখাঁটি অদশ্য হল, যেমন হাওয়া বয়ে জলটা নাড়িয়ে দিলে জলে ছায়াটা 'মালিয়ে যায় 
ঠিক তেমনই। 

বিহবল ও উত্তোজত আলিশের এগিয়ে চললেন কিন্তু স্থির করলেন যে আগামাকালও এ 

৩৬ রাস্তা দিয়েই, এ সময়েই যেন হঠাৎই তিনি যাবেন। 


সেই থেকে তান মানাঁসক শান্ত, নিদ্রা হারালেন। প্রাতাদন তান এ অণ্চলে যেতেন, 
যেখানে থাকে সেই অন্তত দরট চোখের আঁধকারিনাঁ, কিন্তু একবারের বেশী তান তাকে আর 
দেখতে পান নি। 

নিজের বিশ্বস্ত অন:চরদের মাধ্যমে আলিশের জানতে পারলেন যে এ সনন্দরী এক সাধারণ 
তাঁতী আব; সালেহর মেয়ে আর তার নাম গরালি। গণ্যলি*... গোলাপফুলের মতই সে 
সহগন্ধ ছড়ায়... 

অনেক চিন্তাভাবনার পরে আঁলশের শেষ পর্যন্ত মেয়েটির বাবার সঙ্গে দেখা করে কথা 
বলবার সিদ্ধান্ত নিলেন! 

আব: সালেহ বাড়ীর কাছে গিয়ে আলিশের বাড়ীর ফটকে ধাস্কী দিলেন! যখন ভেতর 
থেকে শোনা গেল “কে ?” তার উত্তরে আিশের বললেন: 

'পথিক। 

পক প্রয়োজন ?' আবার প্রশ্ন শোনা গেল। 

“মহামান্য আব্য সালেহ বাড়ীতে আছেন কি ? 

বাড়ার ফটক খনলে আব সালেহং নিজেই বোরিয়ে এল। 

বড় উজীরকে দেখে আব7 সালেহং ভয়ে কাঁপতে লাগল, কারণ তখনকার দিনে এমন৷ 
লোকদের আগমন কেবল দঃঃখদনদ'শারই স্‌চন্য করত। 

কিন্তু আলিশের কুর্ণশ করে ভেতরে ঢোকবার অনদমতি চাইলেন | 


িহবল এবং কম্পমান আব সালেহ উজীরকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে এল এবং বসতে 'দিল। 


আলিশের বিদ্রান্ত আর আব; সালেহ সন্তন্ত, দিশাহারা, তাই অনেকক্ষণ কেউ কথাবার্তা 
আরম্ভ করতে পারল না কেবলমাত্র শিষ্টাচার 'বানিময় ছাড়া। 

শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ একটুও এগোচ্ছে না দেখে আলশের উঠে আবার কুর্ণিশ করে 
বললেন: 

“হে মহামান্য আব সালেহ, আমার মত নগণ্য ব্যাক্তকে আপনার পদত্র বলে মনে 
করবন। 

বিস্ময়ে আব সালেহ কথা হাঁরয়ে ফেলল সে কখনও কল্পনাও করতে পারে নি যে তার 
মেয়েকে, তা সে যত জন্দরাই হোক না কেন, বিয়ে করতে চাইবেন বাদশাহর ডান হাত, বড় 
উজাঁর আলিশের নাতই। 

আনদ্দে আত্মহারা হয়ে সে আলিশেরকে অভিবাদন জানিয়ে বলল: 

“আমাদের পাঁরবারের সবার দেহমন আপনারই হাতে হনজ;র, আর এ তো আমার কাছে 
বিরাট সম্মান যে, আমার মত এক সামান্য তাঁতীর মেয়েকে আপনার মত লোকের ভাল লেগেছে” 

শকন্তু আপনার মেয়ের মত জানা দরকার |? 

“মেয়ের কর্তব্য বাবার আদেশ প্যলন করা 1? বলল আব সালেহ চাকার করে। 


* গাল _ খিল? শব্দ থেকে। গল _ উজবেক ভাষায় গোলাপফুল। _ সম্পাঃ 


চে 


৩৬ 


আিশেরও অভিবাদন জানিয়ে বললেন: 

গআমি পুরনো প্রথা এবং শরাঁয়তী আইন জানি, কিন্তু তা" ছাড়াও হৃদয়বাদ্ধর কথাও 
শোনা দরকার। জোর করে ভালবাসা আদায় করা হত্যা করার থেকেও খারাপ| যাঁদ আপনার 
মেয়ে বলে “না ।” তবে আম সে কথা মেনে নিয়ে মাথা নাঁচু করে চলে যাব” 

মহামান্য আব সালেহ. মেয়েমহলে গিয়ে মেয়েকে খ*জে বার করে বলল: 

শক চমংকার ভাগ্য তোর, মা আমার, তুই রাজপ্রাসাদে থাকাব। উজীর আলিশের নিজে 
তোকে বিয়ে করতে চাইছেন। আমি মত দিয়েছি, কিন্তু হায় আল্লাহ্‌, তান একটু অন্তত ধরণের, 
তোর মতও ও*র জানা দরকার। উন মত পাল্টে ফেলার আগেই রাজা হয়ে যা। তাঁর একটু 
শর কোঁচকানোতেই আমাদের বাড়ী, আমি, বাড়ীর সবাই, সবকিছুই উধাও হয়ে যাবে, এক 
ম্রঠো ছাইও পড়ে থাকবে না।, 

গন্ালি মিষ্টি হেসে বাবাকে বলল: 

“বাবা-মা'র কথা শোনা আমার কর্তব্য। আপাঁনি গিয়ে উজীরকে বলন: “আমার মেয়ে _ 
আপনার দাসী!” 

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বদ্ধ ফিরে এল আলিশেরের কাছে, বলল: 

“আমি বরাবরই জানা গন্যলি ভাল মেয়ে। ও রাজী আছে।” 

সেই দিনই আলিশের নাভই আব; সালেহ বাড়াঁতে ঘটক পাঠালেন। 

বলা দরকার যে আলিশের সাধারণ মান্য ছিলেন না। তান জে মেয়েটির মন জানবার 
সিদ্ধান্ত নিলেন, এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভাবী শ্বশরের বাড়ীতে যেতে লাগলেন। 

আলিশের ও গন্যাল বাগানে বেড়াত আর পরম্পরকে তাদের প্রেমের কথা জানাত, কেউ 
তাদের বিরক্ত করত না। আলিশের গন্যালকে উদ্দেশ্য করে লেখা প্রেম ভালবাসায় পূর্ণ নতুন 
নতুন গজল শোনাতেন। আর গন্যাল তার বদলব্বীলর মত সনরেলা কণ্ঠে গান গাইত দোমৃবরা 
বাজিয়ে। মনে হত যেন এই প্রোমক প্রেমিকার সখের অবাঁধ থাকবে না। 

বিয়ের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আলিশের ইতিমধ্যে ভাবা শ্বশএরকে পশ হাজার স্বর্ণমন্দ্র 
এনে দিয়েছেন কাঁলম* হিসাবে। বিয়ে বলে কথা । 

একদিন যখন আলিশের ছিলেন তাঁর প্রিয়তমার বাড়ীতে, শাহ হ7়সেন তাঁর অননচরদের 
জিজ্ঞাসা করলেন: 

“আমার বন্ধ উজীর আলিশেরকে দেখাঁছ না কেন ?+ 

তখন ছোটো উজার সিংহাসনের কাছে এগিয়ে এসে বলল: 

“আমায় বলতে অন্মতি দিন হ7জনর, আজ চল্লিশ ও আরো চাল্লিশ দিন হল আপনার 
আদেশ অন্যযায়ী চর আপনার উজারের পিছ? ছাড়ছে না, তাঁর অন্তরত আচার আচরণের কথা 
আপাঁন তো জানতেন? 

ণ্চরেরা কি খবর এনেছে ?” 


* কলিম _ যৌতুক। _ সম্পাঃ 


'হরজঃর। আপনার ভূত্যদের চিন্তাধারা স্ফাঁটকের থেকেও পাঁরত্কার ও স্বচ্ছ হওয়া 
উচিত। আলিশের আপনাকে প্রতারণা করছে |” 

সে কি! কি করে ওর এত সাহস হয়।” 

হ্যাঁ! আলিশের প্রাতাঁদন আপনাকে মিথ্যাকথা বলেন যে নতুন কাত রচনায় তাঁর 
সম্ধ্যাগরীল কাটে। আসলে তানি সময় কাটান অতুলনীয় সল্দরী এক যুবতীর সঙ্গে। তান 
পাঁরচ্কার জলের ম্যক্তোটা আপনার কাছ থেকে লদকাচ্ছেন, মহান বাদশাহ, যা আপনার গলার 
মালায় শোভা পাওয়া উচিত। মেয়েটির নাম.গন্যলি। তাঁতী আবন সালেহ মেয়ে 1 

যখন আলিশের লাভই উপস্থিত হলেন, শাহ্‌ হসেন বললেন তাঁকে: 

'আমরা বিয়ে করাছি।' 

আলিশের তার উত্তরে জিজ্ঞাসা করলেন: 

“মেয়োটি স্দরাঁ £ ভাল পাঁরবারের মেয়ে তো ?, 

“সে সন্দরাঁ আর তার বাবা সম্মানযোগ্য লোক” 

“আমার অভিনন্দন গ্রহণ করদন। 
তখন হরসেন ধূর্ত হাসি হেসে, সিংহাসনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অননচরদের উদ্দেশ্যে 
বললেন: 
“আপনারা শদনলেন আমার বড় উজীর আমাদের বিয়ের সিদ্ধান্তকে অনদমোদন করলেন। 
আমার ব্ধ্দ ও বয়োজ্যেষ্ঠ উজীর আিশেরকে আমি *আমার ঘটক নির্বাচন করলাম। দ্রুত 
উপহার সাজিয়ে মেয়েটির বাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দাও, বদ্ধ” 

আিশের কিছন সন্দেহ না করে, কুর্ণশ করে বললেন: 

“বাদশাহংর বিবাহে ঘটক হওয়া বিরাট সম্মানের ব্যাপার | কৌথায় যেতে হবে ? 

“তাঁতী আব; সালেহ বাড়া। 

আলিশেরের মখচোখের পারিবর্তন হল, নাঁচু হয়ে কুর্ণশ করে বললেন: 

'আপনার দেওয়া এই দায়িত্ব পূরণ করতে আমি অক্ষম |? 

শাহ্‌ হরসেনের ক্রোধানল জলে উঠল। 

'তার মানে, তুমি আমার থেকে গোপনে গোপনে এই সব করেছ, তা সাত্য ? প্রাণে ভয় 
থাকলে যাও, ঘটকালটা করে এস।” 

কিন্তু আলিশের নিজের প্রেমে অটল । তানি আবার কুর্ণশ করে বললেন: 

“ভাবী বরের পক্ষে তার ভাবী বধূর সঙ্গে অন্য কারনর বিয়ের ঘটকালি করাটা একান্তই 
অসম্ভব ব্যাপার এমনাক যাদ তা বাদশাহর সঙ্গেও হয়” 

এই কথা বলে চলে গেলেন! 

শাহ্‌ হসেন সঙ্গে সঙ্গে আদেশজারী করলেন আলিশেরকে সমরখন্দ থেকে বাহণ্কার করে 
দেবার জন্য আর নিজের ঘটক নির্বাচন করলেন মাজেদ্দিনকে! ্ 

ম্খে ফেনা ওঠা ঘোড়া ছরটয়ে আঁলশের নিজেই এলেন তাঁতী আবদ সালেহ বাড়ী 
এই দখের খবর নিয়ে 


৩৯ 


বাগানে, সবগন্ধ গোলাপফুলের মধ্যে বসে আলিশের চোখের জলে ভেসে প্রিয়তমাকে 

বললেন তাঁদের প্রেমকে হত্যার কথা 

“এই অন্যায় অত্যাচার ভরা দয়ায় মানষের শান্ত নেই 1, বললেন আলিশের, নিজের 
অসহায়তার কথা ভেবে। 

“আমি মরে গেলেও হ7সেনকে বিয়ে করব না।” বলল গন্লি। 

যখন তারা এই সব কথা বলাছল তখন উজার মাজেদ্দিন উপহারাঁদ নিয়ে উপাশ্থিত হল 
আব সালেহংর বাড়ী। 

সম্মানিত আভাঁথকে বাঁসয়ে আব সালেহ এসে বাগানে ঢুকল, আিশেরের দিকে না 
তাকিয়ে বলল: 

উজার হয়ত আমার জামাতা হতে পারতেন, কিন্তু ভাগ্যে লেখা আছে যে আমি স্বয়ং 
বাদশাহর স্বশনর হব 

তখন গন্াল একটু আগে প্রিয়তম আলিলশেরকে যা বলাঁছিল, সে কথাই আবার বলল: 

*আমি মরে গেলেও হসেনের স্তর কিছনতেই হব না। 

হায় রে!” চীংকার করে উঠল আব সালেহ! “বাদশাহ তোর প্রত্যাখ্যান সহ্য করবেন 
না। তিনি আমার বাড়াঁটাকে উড়িয়ে দেবেন, আমার জায়গায় আর এক মরঠো ধরলোও গড়ে 
থাকবে না। 

আব সালেহং কে*দে, কাকুতিমিনাতি করতে লাগল তাকে তার পাঁরজনদের বাঁচাবার জনা, 
কিছু গালি অটল। 

মাজোদ্দনের কাছে এসে আব; সালেহং তার পায়ে গড়ে বলল: 

এমেঘ়োটির ব্দাদ্ধশনাদ্ধ নেই। ও মত দিচ্ছে না। কিন্তু আমি মিনতি করাছ এখন 
বাদশাহংকে কিছ? থলার দরকার নেই। ও শীগাঁগাঁর বুঝতে পারবে, উজীরের স্ত্রী হওয়ার থেকে 
বাদশাহর দাসাঁ হওয়াও ভাল। 

মাজেদ্দিন সন্ধ্যাবেলার নামাজের পর উত্তর জানতে আসবে বলে চলে গেল। যাবার আগে 
সবাইকে শ্যানয়ে চাকার করে বললঃ 

াঁদ মেয়েটা নিজে থেকে রাজী না হয় তো দাঁড় বেধে টানতে টানতে ওকে প্রাসাদে 
নিয়ে যাব।” 

ওাঁদকে মেয়োট িজের ঘরে নিয়ে দাট পেয়ালায় পানীয় ম্যসাল্লাস নিয়ে এল। একাট 
পেয়ালা প্রিয়তমের হাতে দিয়ে বলল: 

পবচ্ছেদ মত্যুর থেকেও বেদনাদায়ক। এই পেয়ালাতেই আম দেখতে পাচ বাদশাহর 
হাতের গ্যতুল হওয়ার থেকে ম7ক্তির উপায়" 

আলিশের গন্যলিকে বাধা দেবার আগেই গন্যাল তার পেয়ালা থেকে সবটা পানীয় খেয়ে 
ফেলল। 

'এতে বিষ আছে ?, জিজ্ঞাসা করলেন আলশের। গন্যাল নিশব্দে ঘাড় নাঁড়য়ে জানাল, 

৪০ আছে। তখন আলিশেরও কোন কথা না বলে নিজের পেয়ালার পানাঁয়টা খেয়ে নিলেন। 


“আমার গন্যালর প্রাত ভালবাসা ছাড়া আমার জীবনের কোন অর্থ নেই।” বললেন 'তাঁন। 

প্রোমক প্রেমিকার অধর চুদ্বনে মালত হল। 

সম্ধ্যাবেলার নামাজের পর তাঁতী আব সালেহর বাড়ীতে উপাস্থিত হল মাজেদ্দিন। 
গন্যাল ভয় পেল যে 'নষ্ঠুর শাহ্‌ তার জাত্মীয়-পাঁরজনকে মেরে ফেলে বাড়ী ধংস করে দেবে, 
তাই সে তার বাবাকে বলল: 

“আম রাজী, কিন্তু একটা শর্ত, চাল্লশ দিনের আগে বিবাহ অনহজ্ঠান হতে পারবে না।» 

শাহং হসেন প্রচণ্ড জাঁকজমকে বিবাহ অনরুঠান করার আদেশ দিলেন আর আব7 সালেহ 
কে সোনায় মাঁড়য়ে দিলেন। আলিশেরকে বিতাড়নের আদেশ স্থগিত রাখা হল। 

বিয়ের ভোজ চলার সময় আিশের ফকিরের বেশে হারেমে এসে ঢুকলেন প্রিয়তমার কাছে 
বিদায় নেবার জন্য । 

তিনি দেখলেন গন্যলি অসবন্থ | জংরাক্রান্ত হয়ে সে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে। তবুও সে আগের 
মতই সদদ্দর, তার চোখের উত্তপ্ত দীপ্ত তারার শীতল 'ঝাঁকামকির থেকেও সহদ্দর। 

“আমি বাদশাহর স্তর হব না,” বলল সে। ণবষের ফল ফলছে, আমি মরে যাব।” 

পপ্রমতমা গভীর দনঃখের সঙ্গে বললেন আলিশের, "তোমার হাত থেকে আমিও বিষ 
খান করেছি, কিন্তু আম একটুও অসস্থ বোধ করছি না 

তখন গরাল স্বাঁকার করল: 

'এই দর্ীনয়াতে এমন ঘটনা কখনো ঘটে নি যে প্রোমকা তার প্রিয়তমকে হত্যা করেছে। 
প্রাণেস্বর, তোমার পেয়ালায় ছিল কেবল পানীয়? 

“হতভাগা আমি 1” চীংকার করে বললেন আলিশের। “তুমি এমন নিষ্ঠুর কেন ?' 

“আমি এমন করেছি ফাতে তুমি প্রিয়তম আমায় কোনাদিন ভুলে না যাও।” 

এমন সময় নুদ্ধ শাহ্‌ হযসেন ছনটে এসে ঘরে ঢুকল | খোজাদের মধ্যে কে যেন ভোজসভায় 
গিয়ে হারেমে আলিশেরের আগমনের সংবাদ দিয়েছে। শাহর হাতে খোলা তরোয়াল। 

“আমার হারেমের প্রাচীর যেই লঙ্ঘন করবে, তাকেই মরতে হবে|” 

“ওকে শান্ততে মাতে দিন। এই কথা বলে আলিশের গন্লিকে দেখিয়ে দিলেন! 
'বাদশাহত এখান থেকে চলদন ওর শান্ত নষ্ট করবার দরকার নেই।” 

শহ হযসেন দেখলেন গন্যলি মৃত। তরোয়ালটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল মাটিতে, 
তান বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। 

আলশের তরোয়ালটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে এসে বললেন: 

'আমি এখন কেবলমাত্র চাই যে আমার জীবনপ্রদাঁপ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাক। নাও 
তরোয়াল, কেটে ফেল আমাকে 1, 

হসেনকে তান তরোয়াল এগিয়ে দিলেন। 

শোনা যায়, নিজের কার্যকলাপের জন্য হ্সেনের অনবশোচনা হল, তান তাঁর উজার 
আলিশেরের মাথা তো কেটে ফেললেনই না, উপরস্তু তাঁকে আলিঙ্গন করে শচরবন্ধত্বের শপথ 
নিলেন! 


৪৯ 


জ্ঞানী আলশের রাজ্যের বড় উজীরই রয়ে গেলেন। আালশেরের পরামর্শ ছাড়া রাজ্যের 
কোন বিষয়েই িদ্ধান্ত নেওয়া হত না! আরও শোনা যায় যে, হদসেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 
মনে আলিশেরের প্রতি রাগ পষে রেগে ছিলেন, কারণ একথা সবাই জানে যে প্রায়ই এমন 
ঘটে যে মানষ কাউকে নিজেই কষ্ট দিয়ে আবার তার প্রতিই শত্রভাব পোষণ করে।এ ছাড়া 
ভার ও নির্দয় হ:সেনের ভয় ছিল যে কোনোদিন আলিশের তার ওপর প্রতিশোধ নেবেন। 

তাঁদের ভালবাসা, সহযোগিতার মৃত্যু ঘটল। সেই কারণে আলিশের অনেক দুখ 
পেয়েছেন। 

সন্দরা গরলির প্রাতি তাঁর প্রেম আলিশের জাঁবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্মরণে রেখেছেন। 
সেই জন্য কখনও আর কোন নারার প্রাত তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি, এমনাঁক যাঁদ সে নারাঁর 
সোশ্দর্য সূর্য, চন্দ্র এবং তারকার ওজ্জহলাকেও ম্লান করে দেয়। 


বহদাদন আগে কোনো এক সময়ে এক গরাঁব লোকের জরাজীর্ণ বাড়ী ভেঙে পড়ল, সে 
নতুন একটা বাড়ী তৈরাঁ করবে ঠিক করল। 

বাড়ী তৈরাঁ হয়ে গেল, কেবল ছাত তৈরা করা বাকী, গরীব লোকটার হাতে আর টাকাকাড় 
নেই। সে মিস্তীকে বলল চালে নলখাগড়ার চাটাই বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর মাট ছাড়িয়ে দিতে। 

“ছাত আমি যখন পারব, তখন নিজেই করব” বলল সে। 

গরাঁব লোকটি তার সেই অসম্পূর্ণ বাড়ীতে থাকতে লাগল। 

কাছেই থাকত এক চোর। নতুন বাড়াঁটা দেখে ভাবল: «ই গরাৰ লোকটা বোধহয় হঠাং 
টাকাকাঁড় পেয়েছে, নতুন বাড়ী তৈরা করেছে, এখানে মনে হয় কিছ লাভ ওঠান যাবে।” 

রাতের বেলায় চোরটা ছাতে উঠল, চলল তার ওপর দিয়ে। যেই সে পা ফেলেছে, চাটাই' 
তার ভার সইতে পারল না, চোরটা পড়ল নাচে, পড়াৰ তো পড় একেবারে ঘ7মন্ত লোকটার ওপর। 

লোকটার ঘুম ভেঙে গেল, লাফিয়ে উঠল চোরটাকে ধরার জন্য, কিন্তু অন্ধকারে কিছ 
ঠাহর হয় না, চোরটা পালাল। 

চোরটার ভাঁষণ রাগ হল গরাঁব লোকটার ওপর। পরের দিন সে চলল রাজার ,কাছে নালিশ 
জানাতে । 

“তুই কে? কি নালিশ তোর ?+ জিজ্ঞাসা করলেন রাজা। 

“হে জ্ঞানী মহারাজ! একটা বাড়ীতে আম চুর করতে গিয়ে ছাতে উঠোছ আর সেখানে 
ছাতের বদলে চাটাই পাতা, তাই আম নাচে পড়ে গেলাম, একটুর জন্য পা ভাঙে নি। এঁ বাড়ীর 
মালিককে শান্তি দিন, হর | 

রাজা এ বাড়ার মালিক গরাঁব লোকটিকে ডেকে পাঠালেন! 


৪৩ 


“একথা সত্যি যে, এই লোকটা রাতের বেলায় তোর বাড়ীর ছাত গলে পড়ে গেছে ?% 
জিজ্ঞাসা করলেন তাকে। 

“সাঁত্য মহারাজা,” বলল গরাঁৰ লোকটি! “ভাগ্যের কথা যে, ও পড়েছে আমার ওপর তা” 
নাহলে পা ভেঙে বসত 

“দি একথা সাত্য, তাহলে এই বাড়ার মালিককে ফাঁসী দাও। আদেশ দিলেন রাজা! 
গরাঁব লোকটি কে*দে পড়ল: 

“মহারাজ। আমাকে কি জন্য ফাঁসী দেবেন, চোরকে তো শাস্তি দেওয়া উচিত।” 

গুপ কর। আমার মনখের ওপর কথা 71 

গরাঁব লোকটা দেখে সর্বনাশ, রাজার কাছে তো ন্যায়বিচার আশা করা যায় না 

ণহে মহারাজ, আমি কি করে দোষাঁ হব? বলল সে। “ছাত তৈরাঁ করেছে যে মিস্রী সে 
ঠিক করে করে নি। খারাপ চাটাই দিয়ে ঢেকেছে।ঃ 

পঠক আছে, তাহলে একে ছেড়ে দিয়ে সেই মিদ্তীটাকে ফাঁসীতে ঝোলাও |, বললেন রাজা। 
জল্লাদরা মি্্রাটাকে ধরে নিয়ে এল ফাঁসীকাঠের কাছে। 

“আমার একটা অন্দরোধ আছে মহারাজের কাছে।' প্রার্থনা জানাল মিস্ত্রী। 

পক চাস? বল। বললেন রাজা! 

“হে মহারাজ, আমার কৌনই দোষ নেই। যে চাটাই তৈরাঁ করেছে, দোষ তার। সে 
চাটাইগদলোকে বনেছে সর; আর ফাঁক ফাঁক করে। যাঁদ চাটাইগনলো শক্ত, মজবরত হত তবে 
তার ওপর দিয়ে চললে পড়ে যাবার ভয় ধাকত না 

রাজা মিস্ত্রীকে মদাক্ত দিলেন আর যে লোকটা চাটাই ব্বনেছে তাকে খ:জে বার করতে 
আদেশ 'দিলেন। 

তুই চাটাই ব্দনোঁছিস ? জিজ্ঞাসা করলেন রাজা। 

হ্যাঁ মহারাজ ।' বলল লোকাঁটি। 

“ফাঁসী দাও একে 1 চাঁংকার করে বললেন রাজা | “সব দোষ ওর চাটাইয়ের |” 

“মহারাজ, আমার একটা কথা শবন্যন। বলল লোকাটি। “আমি বরাবরই খবব মজবদত 
চাটাই তৈরা কার, কিন্তু সম্প্রাতি আমার প্রতিবেশীর পায়রাপোষার ঝোঁক হয়েছে, যখন সে 
তার পায়রাগলোকে আকাশে উড়িয়ে দিল, তারা আকাশে ঘরপাক খাচ্ছিল, আম তা দেখতে 
লাগলাম। তাই আমার কাজ খারাপ হয়ে গেল, মজবন্ত চাটাই ব্দনতে পারলাম না। সব দোষ 
ওই পায়রাপৌষা লোকটার ।” 

রাজা চাটাইধোনা লোকটাকে মদাক্ত দিলেন আর পায়রাপোষা লোকটাকে এনে ফাঁসাতে 
খোলাবার আদেশ 'দলেন। 

“হে মহারাজ ! আমার নেশা হল পায়রা ডীঁড়য়ে আনন্দ পাওয়া, এতে এমন কিছ দোষ 
নেই। আপানি আমাকে শান্তি দিলে, তা কার উপকারে আসবে? গরাঁব লোককে মারার থেকে 
সেই চোরটাকে শান্ত দেওয়া ভাল। লোকে তাহলে স:খেশাভ্তিতে থাকতে পারে।' বলল 

8৪ পায়রাপোষা লোকটা ৷ 


পঠক 1” সায় দিলেন রাজা । “সব দোষ ওই চোরটার | ওকে খুজে এনে ফাঁসা দাও।' আদেশ 
দিলেন রাজা। 

জঙ্লাদরা চোরটাকে ধরে এনে ফাঁসাঁকাঠের কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু চোরটা ছিল বেশ লক্বা 
আর ফাঁসীকাঠটা ছিল নী, যতবারই জল্লাদরা চোরটাকে ঝোলাবার চেষ্টা করে, ততবারই ত্যর 
পা মাটি ছঃয়ে যায়! জল্লাদরা রাজার কাছে গিয়ে বলল: 

“হে মহারাজ, চোরটা বড় লম্বা, ওর পাগনলো মাটিতে ঠেকে যাচ্ছে, ঝোলান যাচ্ছে না 
ওকে। কি করব?” 

রাজা বিরক্ত হলেন: 

এএই সব সামান্য ব্যাপার নিয়েও আমায় জিজ্ঞাসা করতে হবে? যাঁদ চোরটা লম্বা হয়, 
তাহলে রাস্তার মোড়ে গিয়ে আর একটু কম লম্বা একজন লোককে ধরে িয়ে এলেই কি হয় না? 
লম্বা লোকের জায়গায় একজন বে*টে লোককে ঝদীলয়ে দিলেই কি হয় না? এটুকুও কি 
'তোমাদের মাথায় আসে না ?? 

জল্লাদরা রাষ্তায় গিয়ে দেখে একজন বেটে লোক কাঁধে ময়দার বস্তা 'নয়ে 
যাচেছে। 

পঠক এমন লোকের কথাই রাজা বলেছেন!” ভাবল জল্লাদরা। “রাজার হরকুম পালন 
করতেই হবে? 

তারা লোকটাকে ধরে ফাঁসাঁকাঠের কাছে নিয়ে এল। 

সে লোকটি কে*দে পড়ল: 

“আমার দোষ কি? কি জন্য তোমরা আমাকে ফাঁসাঁ দিচ্ছ ?? 

এমন সময় রাজা ফাঁসা দেখবার জন্য সোঁদকে এলেন। 

'রাজার কাছে আমার একটা অননরোধ আছে! চাঁংকার করে বলল বে+টে লোকটা । 

“বিল, ক অনযরোধ, বললেন রাজা 1 

“হে মহারাজ ! আমি গরাঁব লোক, পাহাড়ে পাহাড়ে কাঠকুটো কুড়িয়ে বেড়াই শহরে বিক্রী 
করার জন্য; মোট বয়ে দিই, এইভাবে পারবারকে খাইয়ে পাঁরয়ে বাঁচিয়ে রাখ। আমার দোষ 
কি? [ি জন্য আমার ফাঁসর আদেশ দিয়েছেন ? 

“মূর্খ 1” গালাগাল দিয়ে বললেন রাজা। “আমি কোথা থেকে জানব তোর দোষ আছে কি 
না? একজন লোককে ফাঁসা দেওয়া দরকার 1 চোরকে ফাঁসাঁ দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে ভাঁষণ 
লক্বা, পা মাটিতে ছ€য়ে যাচ্ছে। আর এর জন্য তোর মাপটা বেশ মানানসই । তুই বে+টেখাট। 

“হজ 1” মিনাতি করে বলল হতভাগ্য লোকটা। “লম্বা চোরটা দোষাঁ, আর আপাঁন 'নর্দোষ 
হতভাগ্য বেশটে লোকটাকে শাস্তি দিচ্ছেন। এটা ক ন্যায় বিচার হল? যদি চোরটা খনব লম্বা 
হয় তবে ফাঁসিকাঠের নীচে খানিকটা মাটি খংড়ে গর্ত করে নিলেই তো হয়? 

রাজা ভেবে ভেবে তারপর বললেন: 


পঠক। এ ঠিকই বলেছে! একে ছেড়ে দাও। চোরটাকে ফাঁস দাও। আর ওর পায়ের নীচে 
একটা গর্ত খনড়ে দাও ।ঃ 


৪৫ 


জল্লাদরা আবার চোরটাকে ধরে লিয়ে এল, তার গলায় ফাঁসটা পরিয়ে, গর্ত খড়তে 
লাগল পায়ের নাঁচে। 

শশখুগগির কর। দেরাঁ হয়ে যাবে। এখ্দান ঝবালয়ে দাও আমাকে, তাগাদা দিল চোরটা। 

তুই মরবার জন্য এত তাড়াতাড়ি করাছস কেন £, বিস্মিত রাজা 'জিজ্ঞাসা করলেন। 

“হে মহারাজ | একটু আগে স্বর্গের রাজা মারা গেছেন) মততযুর আগে তা বলে গেছেন, 
“যে প্রথম মরে স্বর্গে আসবে তাকেই রাজা কোরো! সেই জন্যই তো তাড়াতাড়ি করাছি। যাঁদ 
এখান আমাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, আমি তাহলে স্ব যাব আর রাজা হয়ে যাব। আর কেউ 
যাতে সিংহাসনটা দখল করে না নেয়, তাড়াতাড়ি করে ঝ্দালয়ে দাও আমাকে | আবার 
চাঁৎকার করে বলল চোরটা। 

রাজার মনে ীহংসা হল, স্বর্গের রাজা_ সোজা কথা নাকি? দাঁড়াও আম নিজেই 
স্বর্গে গিয়ে রাজা হব 1ঃ ভাবল রাজা আর জল্লাদদের আদেশ দিল: 

“চোরটাকে ছেড়ে দিয়ে আমায় ফাঁসিতে ঝোলাও 1” 
ঝলয়ে দিল। 

এখানেই গজপও শেষ হল। 


অনেক অনেক দিন আগে এক বনড়ো শিকারী তার বদড়ী স্ত্রীকে নিয়ে বাস করত। 

একাঁদন বনড়ো ফাঁদ পেতে বসে পাহারা দিতে লাগল। দেখে ফাঁদে পড়েছে এক বিরাট 
সারসপাখাী। বড়ো ছনটে গগয়ে, সারসটাকে ছাড়াতে লাগল ফাঁদ থেকে। হঠাৎ সারসটা মাননষের 
মত কথা বলে উঠল: 

“আমাকে ছেড়ে দাও, বদড়ো। আমি সারসদের দলনেতা । আমাকে ছেড়ে দাও, তুমি যা 
চাইবে, তাই দেব তোমাকে । আমার বাড়ী পাহাড়গনলোর ওপাশে। যাকেই "জিজ্ঞাসা করবে 
সারসের বাড়ী কোথায়, সেই দেখিয়ে দেবে।” 

বড়ো ছেড়ে দিল সারসটাকে। 

পরের দিন বড়ো সকাল সকাল ঘদম থেকে উঠে পথে রওনা হল সারসের কাছে কিছ 
উপহার চেয়ে নিতে। যেতে যেতে সে পেশছাল একটা জায়গায়, যেখানে ভেড়া চরাঁছল। 

“এগদলো কার ভেড়া ?* জিজ্ঞাসা করল ব্যড়ো রাখালকে। 

এগনলো সারসের ভেড়া ।” বলল রাখাল। 

বড়ো আরও এগয়ে চলল। যেতে যেতে দেখে এক পাল ঘোড়া চরছে। 

'এগদলো কার ঘোড়া ?' জিজ্ঞাসা করল বড়ো পালের সাহসকে। 

“সারসের ঘোড়া।' বলল সহিস। 

“লং দেখি, বলল ব্দড়ো, “সারস আমাকে কিছ? উপহার দেবে বলেছে, কি চাওয়া যায় 
তার কাছে ? 

“সারসের একটা মাটির ভাঁড় আছে, সেটা ফুটে ওঠে আর তার থেকে সোনা বেরোতে 
থাকে। এ ভাঁড়টা চাও।” পরামর্শ দিল সাঁহস। 
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ধ্রড়ো আবার চলতে লাগল। মাঠ-পাহাড় নদাঁহ্দ পেরিয়ে চলল সাত দিন সাত রাত ধরে, 
অবশেষে এসে উপাশ্থিত হল সারসের বাড়ীর কাছে। 

এঙ্গল হোক 1? বলে ব্নড়ো সারসের বাড়াতে ঢুকল! 

সারস ঠোঁটে ঠোঁট ঠুকল: 

তুই শদভকামনা করাল তাই, নাহলে ঠুকরে গিলে ফেলতাম তোকে। উপহার চাইতে 
এসোছস নিশ্চয় ? বল কি চাস 7 

“তোমার একটা “জাদন ভাঁড়" আছে। আমাকে ওটা দাও ।? 

সারস ভাবনায় পড়ল। 

বড়ো, তুই ভাঁড়টা নিয়ে কি করাব? আমি তোকে বরং এক খালা সোনা দেব বোঝাতে 
লাগল ব্নড়োকে। 

বড়ো রাজী হল না। সারস বদড়োকে ভাঁড়টা দিয়ে দিল। বুড়ো সেটা নিয়ে বাড়ীর পথে 
হাঁটা দিল। 

অনেক মাঠ-বন পোরয়ে সে এসে পেশীছল এক গ্রামে, তার এক পাঁরিচিত লোকের কাছে 
গেল একটু বিশ্রাম নেবার জন্য। 

“এই ভাঁড়টা একটু দেখো, বলল সে লোকটিকে, 'আমি একটু বিশ্রাম নিই, হয়ত একটু 
ঘরীময়েও নেব। কেবল বোলো না, 'ভাঁড়, ফোটো 1? * সতর্ক করে দিল সে। 

যেই বদড়ো ঘনময়ে পড়ল, লোকটি বলল; “ভাঁড়, ফোটো 1+ ভাঁড় থেকে বেরিয়ে আসতে 
লাগল সোনার মদ্্রা। লোকাঁট জাদবর ভাঁড়টা ল্বাকয়ে ফেলল আর তার জায়গায় রেখে দিত 
ঠিক তেমনই দেখতে অন্য একটা ভাঁড়। 

ঘরম থেকে উঠে ববড়ো ভাঁড়টা নিয়ে রওনা হল। 

তার জানা পথ 'দিয়ে সাত দিন সাত রাত চলার পরে বড়ো বাড়ী এসে পেশীছাল। 

“চাদর পাত্‌, বড়ী। এবার সোনা পেয়ে বড়লোক হয়ে যাব1? 

বদড়ী চাদর 'বাছিয়ে ?দল। বড়ো চাদরের মাঝখানে ভাঁড়টা রেখে চীৎকার করে বলল: 

'আমার ভাঁড়, ফোটো” 

কিন্তু ভাঁড়টা ফুটল না, সোনাও বেরোল না। বড়ো আবার বলল এ কথাগনলো, কিন্তু 
ভাঁড়টা ফুটল না। 

বড়ো তখন রেগে গিয়ে চাঁংকার করে বলল: 

“আঃ শয়তান সারস। তুমি আমাকে ঠাঁকয়েছ, এমান একটা ভাঁড় দিয়েছে আমাকে। কালই 
শিয়ে একটা অন্য উপহার চাইব।” 

পরের দিন ভোরবেলায় বুড়ো পথে রওনা 'দিল। ঘোড়ার পালের সাহসের কাছে এসে বললঃ 

“সারস আমায় ঠাঁকয়েছে। এবার আমি ি উপহার চাইব ? 

সাঁহসটা ভেবেচিন্তে বলল: 

“সারসের আছে এক "চাদর, খ্যলে যাও 1, যাঁদ সেটাকে বিছিয়ে বল, "চাদর, খদলে যাও 1” 

৪৮ তো ভক্ষণ উপস্থিত হবে বাভিন্ন রকমের খাবারদাবার । এ চাদরটা চাও তুমি।? 


বড়ো সারসের কাছে গিয়ে, বাড়ার দরজা দিয়ে ঢুকে বলল: 

শান্ত হোক।” 

ঠোঁটে ঠোঁট ঠুকে সারস বলল: 

"তুমি যাঁদ এই শনভকামনা না করতে তো তোমাকে ঠুকরে গিলে ফেলতাম। তোমাকে 
সেবার একটা ভাঁড় দিলাম, খেটা নিজে থেকে ফুটে ওঠে, তাতে কি তুমি খশা নও ? জিজ্ঞাসা 
করল সে। 

যা ঘটোছল বড়ো সব বলল, তারপরে আরো বলল: 

তুমি আমাকে ঠাকিয়েছ, নিজে থেকে ফুটে ওঠা ভাঁড়ের পাঁরবর্তে তুমি আমায় এমান 
একটা ভাঁড় দিয়েছ। তাই আমি এবার তোমার কাছে চাইতে এসেছি “জাদ চাদর" 1” 

সারস বনড়োকে 'জাদ7 চাদর+ দিল। বড়ো চাদরটা নিয়ে বাড়ীর পথে রওমা দিল। অনেক 
পথ চলার পর বড়ো সেবারের সেই গ্রামেই এসে পেশীছাল। 

'এই যে চাদরটা, ঝনুড়ো বলল সেই পরিচিত লোকটিকে, 'একটু দেখো এটাকে, আমি একটু 
বিশ্রাম নেব, হয়ত ধা একটু ঘময়েও পড়র। দেখো, কেবল বোলো না যেন, “চাদর, খুলে যাও 1? 

বড়ো যখন ঘ7মিয়ে পড়ল, লোকাঁট চাঁৎকার করে বলল: “চাদর, খদলে যাও।” সঙ্গে সঙ্গে 

চাদরটার ওপর এসে গেল সম্তরটা 'বাতম্ন রকমের খাবারদাবার। লোকাট তাড়াতাঁড় সব অন্য 
ঘরে নিয়ে গিয়ে, জাদদর চাদরটার বদলে ঠিক তেমান দেখতে আর একটা চাদর এনে সেখানে 
রেখে দিল। বড়ো ঘম থেকে উঠে চাদরটা নিয়ে রওনা দিল। 

বাড়াতে এসে বড়ো বললঃ 

'এস বনড়ী, তোমায় খাওয়াব, যা তুমি চাও । বল, এখনাঁন সব তৈরাঁ হয়ে যাবে / 

চাদরটা পেতে সে চীৎকার করে বলল: 

"চাদর, খুলে যাও।” 

যতই চেচাক না কেন, চাদরটা ফাঁকা, কোন খাবারই এল না সেখানে। 

বড়ো রেগে গেল। পদ্ধতাঁ়বার আমাকে ঠাঁকয়েছে সারস, কালই যাব, অন্য উপহার চাইব 1” 
বলল সে! 

পরের দিন সকালে বড়ো আবার রওনা দিল। 

ঘোড়ার পালের সাহসের কাছে সব কথা বলে ভিজ্ঞাসা করল: 

“এবারে আমি কি চাইব সারসের কাছে ? 

“দেখা যাচ্ছে, তোমার অনেক শত্র7' বলল সাহস, “সারসের কাছে লাঠি চাও, যেটা নিজে 
থেকেই মারে। যেই বলবে, “মার, লাঠি 1, যেই সামনে থাকুক না কেন, সবাইকে মারবে» 

বড়ো আর দের না করে চলল সারসের কাছে। সারসের বাড়ীতে ঢুকে বলল: 

শান্ত হোক 1” 

ঠোটে ঠোঁট ঠুকে সারস বলল: 
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তুমি যদি শভকামনা না করতে তাহলে ঠুকরে গিলে ফেলতাম তোমাকে । আবার কি জন্য 
এসেছিস ? ফুটন্ত ভাঁড় নিয়েছিস, জাদ্‌বর চাদর নিয়োছিস আর 1ক চাই ৮ 

এবারেও তুমি আমাকে ঠাঁকয়েছ, বলল বড়ো, “জাদর চাদরের বদলে এমাঁন একটা চাদর 
দিয়েছ এবারে আয় খবৰ একটা সাধারণ জিনিস চাচ্ছি - আমাকে এ লাঠিটা দাও, যে মিজে 
থেকে মারে। 

'লাঠিটা নিতে চাও, নাও। এটা আমার দূরকার নেই! বলে সারস বড়োকে জাদ7 লাঠিটা 
'দিল। 

বরুড়া লাঠটা নিয়ে ফেরার পথ ধরল! অনেক পথ চলে বড়ো আবার সেই গ্রামেই এসে 
পেছাল, যেখানে আগের বার বিশ্রাম নিয়েছিল। 

এই লাঠিটা একটু ধর দৌখ” বলল বনড়ো সেই পাঁরচিত লোকাঁটকে, 'আমি একটু বিশ্রাম 
নেব, হয়ত একটু ঘ্ময়েও নেব। কেবল বোলো না যেন, 'মার, লাঠি ।”* সতর্ক করে দিল বনড়ো। 

যেই বড়ো ঘ্ময়ে পড়ল, লোকটি চীৎকার করে বলল: 'মার, লাঠি!» 

লাঠি অমান বাড়ীতে যে ছিল সবাইকে মারতে আরম্ভ করল। চাকার চেচামোঁচতে বড়োর 
ঘদম ভেঙে গেল, সোঁদকে ছ7টে গেল ব7ড়ো। সবাই কে*দে পড়ল বড়োর কাছে। 

'লাঠিটাকে থামাও। আমরা তোমার ভাঁড় আর চাদরটা নিয়েছি। আমাদের ক্ষমা কর, 
এখনীন সব এনে 'দিচিহ, কেবল লাঠিটাকে থামাও 1, 

“থাম, লাঠি!” বড়ো চীৎকার করে বলল, আর লাঠ থেমে গেল। 

তখন বাড়ীর লোকেরা অন্য ঘর থেকে ভাঁড়টা আর চাদরটা এনে ফেরত দিল ব্দড়োকে। 
বনড়ো বাড়ীর পথে রওনা 'দিল! অনেক মাঠ-পাহাড়, হদ-নদী পোরিয়ে সাত দিন, সাত রাত পথ 
চলে বড়ো নিজের বাড়াঁতে এসে পেশীছাল। 

ভাঁড়টা রেখে চীৎকার, করে বলল: 

“ফোটো, আমার ভাঁড় 1 

ভাঁড়টা ফুটে উঠল, আর তার থেকে সোনার মোহর বোরয়ে আসতে লাগল। এত মোহর 
বেরোল যে ব্দড়োবনড়ী কুড়িয়ে নিতে পারাছল না সেগদলোকে। ভারপর বড়ো চাঁংকার করে 
বললঃ 

“চাদর, খলে যাও 1? 

অমুনি চাদ্রট্রা খর়ে ঠ্রিয়ে,। তার ওপর দেখা দিল সন্তরটা ধবাভম্ন ধরণের খাবারদাবার। 
এমন্র খাবরা্রদ্রারার বড্লোবদড়ী সারা জীবনেও দেখে নি। তারা প্রাণ ভরে খেল! 

সেই দেশের শাহ্‌ জানতে পারল যে বুড়ো শিকারী কোথা থেকে যেন পেয়েছে আাদনর 
ভাঁড় আর চাদর। বুড়োর কাছে ?নজের উজাীরকে পাঠাল শাহ! 

“ভাঁড় আর চাদর দাও।” বলল উজীর! 

বড়ো চাঁংকার করে বলল: 

“মার, লাঠি 1, 

লািটা উজীরকে এমন মার লাগাল, যে সে কোনক্রমে ফিরে গেল। 


তখন শাহ্‌ সাত হাজার সৈন্যের একট্য দল তৈরী করে সকালবেলায় হাঁজর হল বড়োর 
বাড়ীর সামনে! 

এই বড়ো, তোর যদি ধড়ে প্রাণ থাকে, আয় বোরিয়ে, লড়াই কর।+ শাহ চীৎকার করে 
বলল। 

বড়ো দরজা খএলেই চাঁৎকার করে বললঃ 

“মার, লাঠি 1ঃ 

লাঠ সেনাদলকে এমন মার লাগাল যে তারা কোনক্রমে পালিয়ে বাঁচল। 

শেষ পর্যন্ত লািটা শাহর কাছে 1গয়ে তাকেও মারতে লাগল। 

শাহং কেদে বললঃ 

বড়া থামা তোর লাঠি! বাঁচা আমায়» 

বড়ো বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে হেসে হেসে বলতে লাগলঃ 

পারাঁব মানষের কোন কিছ ভাল দেখলে তার দিকে আর নজর দিবি না কখনো।” 

এরপরে বড়ো শিকারাঁ আর তার বদড়ী সহখে স্বচ্ছন্দে থাকতে লাগল। 
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বহনদন আগে এক নিষ্ঠুর বাদশা ছিল। বহনবছর ধরে সে লোকেদের ওপর অত্যাচার 
পাঁড়ন চালিয়েছে। নিজের প্রজাদের মদখ থেকে ররটর শেষ টুকরোটাও সে কেড়ে নিত আর 
হাজার রকম করশদক বাঁসয়ে তাদের গলা টিপে মারত। 

এইভাবে সে এত সোনারুপো আর মাঁণমাণিক্য জমিয়ে ফেলল যে তা নিয়ে কি করবে 
ব্ঝতে পারল না। ” 

একাঁদন সে রাজ্যের শ্রেন্ঠ কারিগরদের ডেকে বলল: 

“আমাকে একটা চিনার গাছ তৈরা করে দাও, যার কাণ্ডটা হবে চুনীর, শাখাপ্রশাখাগলো 
হবে নালকান্তমাণর, পাতাগনলো হবে পামার আর ফলগনলো হবে মদক্তোর তৈরাী। আর তার 
পাতাগনলো এমন ঘনঘন হওয়া চাই যেন সূর্যের একটা রশিমও সেখানে প্রবেশ না করে 

বাদশার এই আদেশ শনে লোকেরা বিড়বিড় করে বলল: 

“এই গাছটা তৈরা শেষ হবার আগে আমাদের গায়ের শেষ পোশাকটাও যাবে ।” 

বাদশা অসন্তুষ্ট লোকেদের শান্তি দিল নিষ্ঠুরভাবে। কারদর মাথা কেটে ফেলা হল, কার?কে 
গর্তে নিক্ষেপ করা হল। 

সাত বছর বাদে চিনার গাছটি তৈরা হল। বাদশা আদেশ দিল এই মূল্যবান গাছটির 
নাঁচে তার পালঙক রাখতে, সৈখানেই সে ঘমাত। 

একাদন সকালে ঘদম ভেঙে উঠে বাদশা তার ডান গালে উঞ্তা অনদভব করল। চোখ 
মেলে বাদশা দেখে পান্নার পাতার মধ্যে দিয়ে একটা ছোট্ট এক পয়সার আকারের নীল আকাশের 
টুকরো দেখা যাচ্ছে আর সেখান দিয়ে সূর্যরশ্ম এসে পড়েছে তার গালে। 

“কোন চোর আমার চিনার গাছের একটা পাতা চুর করেছে। যে বদমাশটাকে খখজে এনে 


দেবে তাকে আম আপাদমস্তক সোনায় ম্াঁড়য়ে দেব। আর ফাঁদ চোর ধরা না পড়ে সারা শহরটা 
জালিয়ে দিয়ে বাতাসে ছাই উীড়িয়ে দেব।” 

প্রধান উজীর পরামর্শ দিল: 

“ঘারে চলিশজন সৈনাকে পাহারায় বসান। তারা লমাকয়ে বসে অপেক্ষা করবে চোরের জন্য।” 

রাজী হল বাদশা । 

চাঁলশজন অস্বধারণ সেনা গাছটাকে ঘিরে পাহারা 'দিতে লাগল, কিন্তু মাঝরাতে তারা 
সবাই দাঁড়য়ে দাঁড়িয়েই ঘাময়ে পড়ল! 

সকালে বাদশা ঘম ভেঙে দেখে, গাছের পাতার মধ্যে আর একটা ফাঁকা জায়গা _ আর 
বেশ দশপয়সার মত আকারের। বাদশ্য এত রেগে গেল যে তার মাথার চুলগ্লো খাড়া 
হয়ে উঠল। 

জিল্লাদ।' চীৎকার করে ডাকল বাদশা । চৌদ্দজন জল্লাদ চৌম্দটা কালো পাখার মত এসে 
দাঁড়াল বাদশার সামনে, খাপ থেকে ধারাল তরোয়াল বার করে নিয়ে বলল: 

“যার মরার সময় হয়েছে, তার মাথাটা কাটব 1” 

“ওদের মাথা কেটে ফেল |” বলল বাদশা সেনাদের দেখিয়ে | 

কিন্তু উজার বাধা দিল। 

“দি প্রাতাঁদন চল্লিশজন করে সৈন্যের মাথা কাটেন তাহলে রাজ্যে সৈন্যদল বলতে আর 
কিছ; থাকবে না শাগাঁগরই। এদেরকে বরং কারাগারে বন্দী করে রেখে অন্য এক দলকে 
পাহারায় নিয7ক্ত করদম।” 

সৈন্াদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল। 

ঘাদশার তিন ছেলে ছিল। 

বড় ছেলে বাদশাকে বলল: 

“আজ রাতে আমাকে গাছটা পাহারা দিতে অন:মতি দিন। আমি চোর ধরব 

বাদশা সম্মাত দিল। 

বড় ছেলে গাছটি পাহারা দিতে লাগল। কিন্তু মাঝরাতে আর না পেরে ঘনামিয়ে পড়ল। 
ভোরের আলো ফুটতে বাদশা দেখে পাতার মধ্যে আর একটা জায়গা ফাঁকা _ প্রায় একটা ট্রাপর 
মত গোল জায়গা । 

বাদশা তক্ষণি বড় ছেলের মূত্যুদণ্ড দিল। 

“আজ আম পাহারা দেব !' এগিয়ে এল মেজ ছেলে, “যদি চোর ধরতে না পার, আমাকেও 
ভাইয়ের সঙ্গে দণ্ড দেবেন 1 

কিন্তু মাঝরাতে তারও চোখের পাতা দমে ভারা হয়ে এল আর সকালবেলা গাছের 
পাতাগর্ীলর মধ্যে দেখা গেল বেশ বড় রটর আকারের একটা ফাঁকা জায়গা। 

রাগে বাদশার চোখ কপালে উঠল, যেমন বেড়ালের হয় তার গলায় খাবার আটকে গেলে। 

“জল্লাদ 1, চীংকার করে ডাকল বাদশা... 

কিন্তু এমন সময় ছোট ছেলে তাকে অন্যরোধ করতে লাগল; 
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“আমাকে তাঁর ধননক নিয়ে একব্যর চেষ্টা করতে দিন আমি চোরকে তার দিয়ে বিন্ধব।? 

বাদশা সম্মতি দিল। 

যখন অন্ধকার নামল ছোট ছেলে গাছের ঘলায় গিয়ে দাঁড়াল, ধননকের ছিলা টানটান করে 
ধরে বাঁদিকে ডানদিকে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল। 

মাঝরাতে তার ঘরম পেতে লাগল। তখন সে পকেট থেকে ছনীর বার করে হাতের আঙ্দলটা 
কাটল খানিকটা, তারপর ক্ষতস্থানের ওপর নন আর লঙ্কা মাথিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে জবালার 
চোটে ঘদম পালিয়ে গেল। 

বাদশার ছেলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল হঠাৎ ভোর হবার 1ঠিক আগে চিনার গাছের 
কাছে উড়ে এল একটা অন্তত ধরণের পাখাঁ। তার ঠোঁটগদ্লো চূনাঁর, পাগনলো নাঁলকান্তমাঁণর 
আর পাখনাগনলো মনক্তো আর প্রবালের। পাখাঁটা চিনারের একটা ভালে বসে এমন গান গেয়ে 
উঠল যে আফাশ ও মাঁট যেন সর মিলিয়ে বেজে উঠল। 

যতই কষ্ট লাগনক না কেন এমন চমৎকার গায়ক পাখাঁকে আঘাত করতে, তব্5ও বাদশার 
ছেলে তাঁর ছ'ড়ল। কিন্তু তার হাতটা একটু কে*পে গেল, তাঁরটা পাখাঁটাকে ছয়ে তার পাখনা 
থেকে একটা পালক খসিয়ে 'দিল। 

পাখাঁটা উড়ে চলে গেল। 

ধাদশার ঘম ভাঙলে ছোট ছেলে তার কাছে গেল, ভার ডান হাতে তাঁর ধন?ক আর বাঁ 
হাতে একটা পালক। 

'এই যে” বলল সে, 'আজ আমি দেখেছি, একটা পাখী চিনার থেকে দামী দামী পাতা 
খদলে নিয়ে যায়। এ হল সরকণ্ঠণ বলব্ঘল | আমি কিন্তু তাকে তারে বি“্ধতে পার 'ি: এত মিষ্টি 
গান গায় পাখাঁটা। কেবল তার পাখনা থেকে একটা পালক খাঁসিয়ে মিয়েছি।ঃ 

বাদশা হাতে পালকটা নিয়ে দেখে, সাত বছর ধরে রাজত্ব করে শরুক যা পেয়েছে সে তার 
থেকেও অনেক বেশী দাম এই পালকটার। 

খরশ? হয়ে বাদশা কারাগার থেকে ছেলেদের আর সেনাদের মদাক্ত দেবার আদেশ দিল। 

সেই দিনই বাদশা ঘোষণা করলঃ 

“য আমাকে এই পাখাঁটা ধরে দিতে পারবে, তাকে আম আমার [সিংহাসনে বসাব, তাকে 
আমি রাজত্বের ভাগ দেব। আর যদি কেউ পাখাঁটাকে ধরতে না পারে, তবে শহরে আগদন 
জন্নালিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেব!” 

বাদশার বড় দই ছেলে বাদশাকে বলল: 

'আমাদের আপমার কাজে লাগার অলমাঁত দিন, পিতা 1? 

বাদশ্য অন7মাত দিল! 

সওদাগরের বেশে দুই ছেলে শহরের বাইরে যাত্রী করল। 

তিন দিন কাটল। বাদশার ছোট ছেলে ভাবল: 'ভাইয়েরা কিছদই খংজে পাবে না, আর 
বাবা রাগে সত্যই শহর জালিয়ে দিতে পারে । আমাকে যেতে হবে 

সে খাবার কাছে গিয়ে বললঃ 


'বাবা | আমাকেও আপনার কাজে লাগার অনদমতি দিন। এ জাদনকর পাখাঁটাকে ধরে 
আনতে চাই! আপাঁন আমাকে যেতে দিলে যাব, না যেতে দিলেও যাব” 

ছোট ছেলেকে ছেড়ে দিতে বাদশার একটুও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ছেলেও জিদ ধরে রইল! 
করার কিছ নেই। ছোট ছেলেকেও পথে যাবার জন্য তৈর? করে দিতে হল। 

দারণ গতিতে ঘোড়া ছহটিয়ে সে ঝড় দই ভাইকে ধরে ফেলল 

তিন ভাই একসঙ্গে বহক্ষণ চলার পর এমন একটা জায়গায় এসে হাজির হল যেখানে 
রাস্তাটা তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা রাস্তার কাছে একটা করে পাখর। একটা পাথরের 
ওপর লেখা আছে - এই রাস্তা দিয়ে যে যাবে সে ফিরে আসবে । আর একটাতে লেখা আছে 
এই রাস্তা দিয়ে যে যাবে বিপদের সম্মখীন হবে|, আর সব শেষেরটা লেখা “এই রাস্তায় যে 
যাঝে সে আর ফিরবে না।” 

বড় ভাই বেছে নিল প্রথম রাস্তাটা, মেজ ভাই _ বিপঙ্জনক রাস্তাটা আর ছোট ভাই -যে 
রাস্তায় গেলে আর ফিরে আসা যায় না। 

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা রওনা দিল যে যার পথে। 

মেজ ভাই যেতে যেতে ভাবল: “বপঙ্জনক পথ, ব্যাপারটা ভাল না, যাঁদ আমার কিছ 
ঘটে? বড় ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে যাওয়াই ভাল বোধহয় !' এই ভেবে সে বাঁক ঘরে একটা 
ছোট পথ 'দিয়ে এসে বড় ভাইয়ের সঙ্গে মলল। চলল দদ'জন একসঙ্গে! 

তারা একটা শহরে এসে উপস্থিত হল, রোদে বসে তারা দদধের ঘোল খেল, আর একে 
অপরের চুল আঁচড়ে দিতে লাগল। 

“সেই শহরের রাজার মেয়ে নিজের প্রাগাদের বারা্দায় বেরিয়ে তাদের দেখতে গেল। 

“আমার চোখের সামনে বসে চুল আঁচড়াতে ওদের লঙ্জা করে না?” ভাবল রাজকন্যা আর 
রেগে গিয়ে যে আপেলটা সে খাচ্ছিল, সেটা ছংড়ে দিল বড় জইয়ের দিকে আর এমন নিখত 
লক্ষ্য যে সেটা এসে পড়ল একেবারে তার মাথায়। বড় ভাই পিছন ফিরে দেখে বারান্দায় দাঁচড়ন়ে 
আছে সন্দরাঁ রাজকন্যা। 

“রাজকন্যা বোধহয় আমার প্রেমে পড়েছে।, ভাবল বড় ভাই, ভাই মেজ ভাইয়ের সঙ্গে 
প্রাসাদের কাছে বসেই রইল। 

সম্ধ্যাবেলায় রাজকন্যার দাসাঁ তাদের কাছে এসে বলল: 

“তোমরা এখানে বসে আছ কেন, চলে যাচ্ছ না কেন? 

'রাজকন্যা আমার প্রেমে পড়েছেন, এমনকি আমার গায়ে আপেল ছংড়েছেন, ঠাট্টা করে 
আর কি, হাসাছিলেন। চলে যাই কি করে? বলল বড় ভাই। 

প্রাণ থাকতে থাকতে চলে যাও এখান থেকে ! তা না হলে রাজকন্যা রেগে গিয়ে তোমাদের 
মাথা কেটে ফেলার হনকুম দেবেন, ভয় দেখাল দাসী । 

ভাইয়েরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল সেখান থেকে। 

এ শহরে তারা থাকতে লাগল আর দেখতে দেখতে বাবার দেওয়া সব টাকাকড়ি ফুরিয়ে 
গেল। তারা কিছ7 কাজই জানত না, এমন অবস্থা হল যে লোকের বাড়ার রোয়াকে তারা ঘদমাত। 
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কাজ খজতে গেল তারা। বড় ভাই কাজ নিল একটা সরাইখানার রাম্নাঘরে _ সুপ বাটিতে 
বাটিতে ঢেলে দেওয়ার কাজ আর মেজ ভাই কাজ নিল অন্য একটা সরাইখানার রান্নাঘরে _- 
গোলাওয়ের হাঁড়ির নীচে কাঠকুটো গ:জে দেবার কাজ। 

এবার শোন ছোট ভাইয়ের কথা। 

নদীর পর নদাঁ, হদের পর হুদ, পাহাড়ের পর পাহাড় পোঁরয়ে, শহর রাস্তা সব পেছনে 
ফেলে সে এগয়ে চলল, সঙ্গে যা খাবারদাবার ছিল, তার থেকে অবশিষ্ট আছে মাত্র একটা 
শনকনো রনাট। 

শেষ পর্যন্ত সে এসে পেশীছল একটা ঝরণার কাছে। ঝরণার ধারে একটা ছায়াময় চিনার গাছ 
গাঁজয়েছে। 

ছোট ছেলে ঘোড়াটাকে চিনার গাছে বেধে ঘোড়ার গ্পঠে বাঁধা থাঁল থেকে রিটা বার 
করল। তারপর সেটাকে জলে ভিজিয়ে টুকরো করে যেই খেতে যাবে, দেখে দূরে ধ্দলোর মেঘ। 
ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে তার দিকে দারবণ বেগে ছনটে আসছে একটা বিরাট বাঁদর। 

ছেলেটি ভয় পেয়ে গাছে উঠে গেল। বাঁদরটা ছনটে এসে রংটিটা খেয়ে নিল তারপর ম্খ 
ম্ছে, মাথা তুলে শাহজাদাকে কাছে ডাকল। 

“নেমে এস |” আন7ষের মত গলায় বলল সে। শাহজাদা ভাবল, পর্টটা খেয়ে ওর পেট 
ভরে নি, আমায় খেতে চায় এখন।” তাই আরও ওপরে উঠে চলল 

বাঁদরটাও নীচের দিকের একটা ডালে লাফিয়ে উঠল। 

এই, মাননষ, নেমে এস |” আবার ভাকল বাঁদরটা। “আমাদের এখানে যাঁদ পাখা উড়ে আসে 
তো তার পাখনাগদলো জলে যাবে, যদি মানদয আসে তো তার পাগদলো গদড়ে যাবে তুমি 
এখানে এসেছ কেন?” 

শাহজাদা গাছ থেকে নেমে বাঁদরটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব বলল। 

“বদি আমি সঃকণ্ঠী বলবহলের কাছে পেশীছতে না পারি, তো বাবা সারা শহরটা পরড়য়ে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।' বিষ্ভাবে সে শেষ করল তার কাহনী। 

'িথায় বলে: “যে তোমাকে একবার পেটভরে খাইয়েছে, তার কাছে চালশবার মাথা নাছ 
ফর” বলল বাঁদরটা। “তোমার রাটটা না খেলেই ভাল হত। থেয়ে ফেলোছই যখন তোমায় তার 
প্রাতিদানে সাহায্য করতে হবে। ঘোড়ায় চড়। ঘাঁদ ভাগ্য সদয় হয়, পাখাঁটা লা করতে পারব 
আর তোমাদের শহর ধৰংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। 

তারা দ্'জনে ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিল। চলতে চলতে তারা এসে পেশীছল উচু পাঁচিলঘেরা 
একটা বাগানের কাছে। 

'আমি মাটির নীচে সনডু্গ খংড়তে থাকব ।' বলল বাঁদর। “আর তুমি আমার জন্য অপেক্ষা 
কর। যাঁদি পাঁচাদন পরে আম ফিরে না আসি তো, যেখান থেকে তুমি এসোঁছলে, সেখানেই 
ফিরে যাবে বলে সে খটড়ুতে লাগল। 

ছ”দনের দিন বাঁদর ফিরে এসে বলল: 

যে খাঁচায় সনকণ্ঠী বলব বসে আছে তার একেবারে নাঁচ পর্যন্ত সংডঙ্গ খএড়োছি। 


খাঁচাটার ওপর সাতটা চাদর ঢাকা। স:ডঙ্গের মুখ পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা কর, যেই প্রহরীরা 
ঘ্ণাময়ে গড়বে খাঁচাশদদ্ধ পাখাটাকে নিয়ে চলে আসবে এখানে, কিন্তু দেখো খাঁচার ঢাকা খদলো 
না যেন।ঃ 

বাঁদরের কথাগুলো ভাল করে মনে রেখে শাহজাদা সংঙ্গে ঢুকল গিয়ে। সঙ্গের 
মনখ পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। 

প্রহরী ছিল সেখানে দশজন _ তারা যে যার জায়গায় দাঁড়য়ে ঘুমিয়ে পড়ল। শাহজাদা 
তাদের মধ্যে গিয়ে এগিয়ে গিয়ে পাখাঁসমেত খাঁচাটা তুলে নিল। তার ভাঁষণ ইচ্ছা হল দেখতে 
যে এই সেই আশ্চর্য পাখাঁটা নাক, যে তার বাবার চিনার গাছের কাছে আসত প্রাতাদন। যেই 
সে সাতটা চাদরের একটা একটুখানি তুলেছে সকণ্ঠী বঃলবল অমাঁন গেয়ে উঠল আর এমন 
সযরেলা গলায় যে শাহজাদা যেন মন্্মগ্ধ হয়ে গেল আর তার হাত থেকে খাঁচাটা পড়ে গেল। 
প্রহরারা জেগে উঠে, শাহ্‌জাদাকে ধরে ফেলল, আর নিয়ে গেল তাকে রাজার কাছে। 

বাদশা জল্লাদকে ডেকে আদেশ দিল: 

এই চোরটার হাতদ্টো কননই পর্যন্ত কেটে ফেল। 

এমন সময় উজীর বলল: 

“এমন ছেলেমানন্ষকে শান্ত দেবার আগে 'িজ্ঞাসা করা খাক পাখাঁটা চুর করার দরকার 
পড়ল কেন ওর।” 

পঠক আছে, সম্মতি দিল বাদশা, তখন শাহজাদা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা ঘটোছিল 
সব বলল! 

উজার বাদশাকে বলল: 

দি পাখাঁটার কারণে এমন সাহসা বারের গলা কেটে ফেলেন তো আমাদের সম্পর্কে 
অত্যন্ত কুখ্যাত রটবে। একে বরং কোন কঠিন কাজ করতে পাঠাম হোক।” 

বাদশা সম্মত হল, শাহংজাদাকে বলল: 

এখান থেকে যাবে স্যযান্ত যেখানে হয় সেইদিক বরাবর। ঘোড়া চালিয়ে ন'মাস যাবার 
গর পেশীছবে এক শহরে। সেই শহরের রাজার এক মেয়ে আছে, মেয়েটি সোনার সিম্দদকে 
ঘদমোয়। যাঁদ এ মেয়োটিকে তুমি এনে দিতে পার তো তোমায় এই পাখাঁটা দিয়ে দেব। 

শাহজাদা [ফিরে এসে বাঁদরকে বলল সব কথা। 

তারা দণজনে আবার ঘোড়ায় চেপে দূরের পথে রওনা দিল। 

ন'মাস চলার পরে তারা এসে পেশীছল একটা বড় শহরের কাছে। একটা মাঠে থামল তারা। 
বাঁদর আবার সংডঙ্গ খ$ড়তে লাগল। ন”দন ন'রাত খোঁড়ার পর তার কাজ শেষ হল, ফিরে এল 
সে শাহজাদার কাছে! 

“আমি শাহজাদাঁর প্রাসাদ পর্যন্ত সরড়ঙ্গ খ:ড়েছি, বলল বাঁদর, ণস-াড় বেয়ে চল্লিশ 
ধাপ উঠবে, তারপর চাল্লিশটা ঘরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বারান্দায় পেশীছবে, সেখানে চাঁদের মত 
সব্দরী শাহজাদা সোনার সিন্দ?কের ওপর বসে থাকে। তাকে ঘিরে থাকে চলিশজন দাসাঁ 
সহচরাঁ। যখন শাহ্‌জাদাঁর ঘনম পায়, সিন্দরকের ঢাকনা খনলে তার মধ্যে ঢুকে সে শায়ে পড়ে। ৫৭ 


তুমি প্রথমে সিম্দযকের ঢাকা খদলে দেখবে শাহ্‌জাদীর চোখগ্ীল বন্ধ কিনা, যাঁদ দেখ সে 
ঘদমোচ্ছে চোখ খোলা অবস্থায় তবে তাকে তুলে নিয়ে চলে আসবে, আর যাঁদ দেখ তার চোখ 
বন্ধ তবে ছ+য়ো না তাকে? 

শাহজাদা সংডঙ্গের মধ্যে গিয়ে ঢুকল, এসে পেশীছল প্রাসাদে, চাল্লিশটা ঘর পোরয়ে 
বারান্দায় উকি দিল। দেখে চল্লিশজন দাসা-সহচরী পারবৃত হয়ে বসে আছে সাবন্দরী 
শাহজাদাী। সে এত সব্দরাঁ যে তার দিকে তাকালে মাথার ব্দাদ্দশদদ্দি সব গোলমাল হয়ে যায়। 
শাহজাদী নিজের সিন্দ£কে ঘমোতে শন্ল আর তার দাসীরাও তার চারদিকে ঘনাময়ে পড়ল। 
শাহজাদা তখন সিম্দ;কের ঢাকনা খ্বলে দেখে _ শাহজাদাঁর চোখ বন্ধ। ফিরে যাওয়া উচিত 
ছিল কিন্তু ভার তো বৃদ্ধি উপে গেছে শাহ্‌জাদীকে দেখে । 

ধাঁদরের সাবধানবাণ সে ভুলে গেল! নাঁটু হয়ে সে শাহজাদীকে চুম্বন করতে গেল, কিন্তু 
তার উষ্ণ নিঃশ্বাসে শাহজাদীর মহখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল আর সে চোখ মেলল 

এই, কি দরকার তোমার ?, চীংকার করে বলল শাহজাদা । 

দাসারা জেগে উঠল, শাহ্‌জাদ্াাকে ধরে ফেলে তার হাত বেধে নিয়ে গেল শাহর কাছে। 

শাহ: প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তক্ষাণ তার মাথা কেটে ফেলার হদকুম দিলেন। 

তখন উজণীর শাহকে বললেন: 

'শাহানখাহত, যাঁদ আমরা এর মাথা কেটে ফোল তাহলে কাল বড় ছোট সবাই একথা 
জানতে পারবে, তাতে আমাদের অপযশ ছড়াবে, একে বরং কোন কঠিন কাজে পাঠিয়ে দিন” 

শাহ্‌ সম্মত হয়ে বললেন: 

শবনেছি এখান থেকে ন'মাস পথ চলে পেশাছান যায় কুলজাম সাগরে, সেই সাগরের 
মাঝখানে হারের দীপ! সেখানে থাকে জাদকর অরজাকি। তার ঘোড়া কারা কালাদিরগচ 
একমাসের গথ চোখের পলক ফেলার আগে পোরয়ে যায়? তুঁমি যাঁদ আমাকে এ ঘোড়াটা এমে 
দিতে পার তবে আমার মেয়ে তোমার। 

শাহজাদা বাঁদরের কাছে ফরে এসে দ:ঃখে কেদে ফেলল| বাঁদর তাকে সান্তনা দিতে 
লাগল: 

“শাহজাদা কে+দো না, যাঁদ আমাদের ভাগ্যে থাকে, তো আমি তোমাকে কারা কালাদরগচ 

*.. ধরে দেব” 

আবার তারা রওনা দিল। মাঠ পেরিয়ে, পাহাড় পৌরয়ে চলে চলে অবশেষে পেশীছাল 
সমদদ্রের ধারে 

সামাহাঁন সমদছ্রের দিকে তাকিয়ে শাহজাদা হতাশ হয়ে পড়ল। 

“এ সম্দ্র পার হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়” বলল সে বাঁদরকে, 'আমরা মারা পড়ব? 

বাঁপর তাকে মনে জোর দিতে লাগল। 

“সব কাজে সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। কোন ?কছনকে তয় পাবার দরকার নেই 1 

এই বলে বাঁদর সমদদ্রের তলা দিয়ে সংড়্গ খড়েতে আরম্ভ করল। চীল্লশীদন, চা্লিশরাত 

৫৮ পরে বাঁদর কাজ শেষ করে ফিরে এল 


“আমি ঘোড়ার সামনের পা পর্যন্ত সংডূঙ্গ খ$ড়ে এসেছি। তুমি গর্ত থেকে সাবধানে মাথা 
বার করবে, কারা কালদিরগচ চিশহি করে ডেকে উঠবে, জাদদকর অরজ্াক বিছানা থেকে উঠে 
বোঁয়য়ে আসবে, ঘোড়াটাকে মেরে আবার চলে যাবে, আবার তুমি মাথা বাড়াবে, ঘোড়াটা আবার 
ডেকে উঠবে। জাদ্কর এসে আবার থোড়াটাকে আঘাত করে চলে যাবে, তারপর তুম চাঁপচুপি 
বেরিয়ে, ঘোড়াটা চেচিয়ে উঠবার আগেই তার ম্দখে এই কিসামসভরা থালটা পায়ে দেবে, 
আর বলবে: “এই দয়াল ঘোড়া, কতাদন জার তুমি এই বদমাশটার হাতে পড়ে থেকে মার 
খাবে ?” তারপর চুপি চুপি ঘোড়াটা নিয়ে, লাগাম, জিন কোন িছদর কথ্য চিন্তা ন্য করে যত 
তাড়াতাঁড় পার রওনা দেবে 1 

বাঁদরের উপদেশ ভাল করে মনে করে নিয়ে শাহজাদা সঙ্গের মধ্যে ঢুকল, তারপর সমবদ্রের 
তলা দিয়ে গিয়ে পেশীছল ঘোড়ার কাছে। সনডঙ্গ থেকে মাথা বার করে দেখে ফারা কালদিরগচ, 
কান খাড়া করে লেজ উস্চিয়ে দাপাদাঁপ করছে। 

অজানা লোককে দেখে সে ডেকে উঠল। জাদকর বেরিয়ে এল। লদ্বায় সে একটা মিনারের 
মত গ্রাতিটি কাঁধ চিনার গাছের মত, ম্খের হাঁ গ্হার মত, চোখগনলো প্দরনোো বস্তার মত, 
নাকটা যেন র্বট সে”কার চুলা, আর দেহটা হাতীর মত। জাদদকরের ম্খ থেকে আগননের 
ঝলক বেরিয়ে এল। 

গনকুচি করেছে, তোর।” চীংকার করে বলল ঘোড়াটাকে। “যাঁদ এখানে পাখা উড়ে আসে, 
তার পাখনা জহলে যাবে, যাঁদ মানদয পা দেয় এখানে, তার পা পড়ে যাবে। তুই মানদবের 
গন্ধ গোল নাকি এখানে ?, 

জাদ7কর ঘোড়াটাকে চাবদক দিয়ে মেরে ঘ;মোতে চলে গেল। 

শাহজাদা আবার মাথা বার করল। ঘোড়াটা আবার ডেকে উঠল, জাদকরটা চাবনক হাতে 
নিয়ে বোরয়ে এসে চাঁকার করে উঠল ঘোড়াটার উদ্দেশ্যে: 

“মর তুই | মাননষের গন্ধ পোল নাকি? সে যদ মাটির তলায় থাকে বা আকাশে থাকে 
আমার থেকে তার নিস্তার নেই। যাঁদ তাকে ধরতে পারি, মঃখে একটু নাড়াচাড়া করে গিলে 
ফেলব 

ঘোড়াটাকে চাবদক মেরে জাদঃকর চলে গেল। শাহজাদা স'ডূঙ্গ থেকে বেরিয়ে চপিযপ 
ঘোড়ার গলায় পরিয়ে দিল কিসমিসভরা থলিটা আর বলল: 

লক্ষী বন্ধ আমার | কত দিন তুমি এই জাদ্করের হাতে গড়ে পড়ে মার খাবে ? 

ঘোড়াটার পিঠে হাত ব্দালয়ে দিয়ে শাহজাদা লাফিয়ে উঠল তার পিঠে, পায়ের গোড়ালি 
দিয়ে আঘাত করল তার পাঁজরায় আর চোখ বন্ধ করল। কারা কালাঁদিরগচ ঘাড় ঝাঁকানি দিল, 
আর ভার দহ'পাশে পাখনা গজিয়ে উঠল, বাজপাখীর মত সে উড়ে চলল আকাশে । ঘোড়ার 
খরের আঘাতে বিদব্যং চমকে উঠল আর সেই বিদন্যৎ গিয়ে আঘাত করল ঘনমন্ত জাদকরের 
কপালে, জাদুকর জেগে উঠল। 

“দাঁড়া! দাঁড়া 1? চাকার করে উঠল সে আর নখগনলো বার করে তাড়া করল ঘোড়ার পেছন 
পেছন। 
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কারা কালদিরগচ সমদদ্রের দিকে উড়ে গেল। জাদনকর প্রায় হাত বাড়িয়ে ঘোড়ার লেজটা 
ধরে ফেলোছল কিন্তু ঠিক সেই সময় ঘোড়াটা পেছনের পা দিয়ে এক লাখি মারল জাদরকরকে। 
জাদ্করের ম:খটা পুরনো কাপড়ের মত ফেড়ে গেল। সে জলের মন্যে পড়ে ডুবে গেল। 

ন'মাসের পথ ঘোড়াটা নশদনে পেরিয়ে এল। শাহজাদা দেখে শহরে পেপীছে গেছে, আর 
শহরের কাছে বাঁদর বসে বসে বাদাম ভেঙে খাচ্ছে। 

“এবার কি করবে ? জিজ্ঞাসা করল বাঁদর। 

“কারা কালদিরগচকে দিয়ে শাহজাদাঁকে নেব ।' বলল শাহজাদা । 

“এমন ঘেড়াকে দিয়ে দেওয়া যায় নাকি? শোন ! আমি একটা িগবোজা খেয়ে ঘোড়া হয়ে 
যাব। তুম দুটো ঘোড়াকেই শাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবে, শাহ আমায় পছন্দ করবে। তারপর 
মেয়োটিকে লিয়ে পাখীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে।? 

বাঁদরটা একটা ডিগংবাজণ খেয়ে পারণত হল এমন সদন্দর একটা ঘোড়ায় যে তার তুলনায় 
কারা কালদরগচকে একটা গাধাও মনে হয় না। 

শাহজাদা ঘোড়া দুটো নিয়ে প্রাসাদে গেল। শাহ্‌ জানালা দিয়ে দেখল কালো চকচকে 
দোয়েলপাখীর মত ঘোড়া দদটিকে। 

“এ লোকটাকে ডাক!” বলল শাহ্‌ উজীরকে। “এমন ঘোড়া আমাদের দরকার । যাঁদ বিক্রী 
করে তো কিনব।” 

উজীর ডেকে পাঠাল শাহজাদাকে। 

“ভোর ঘোড়াগরলোর দাম কত ?” শাহ জিজ্ঞাসা করল। 

পবক্লী করব না। একটা ঘোড়া বদল করব আপনার মেয়ের সঙ্গে” 

“চার | ঘোড়ার সঙ্গে কি মেয়ে বদল করা যায়?” 

তখন শাহজাদা শাহকে মনে করিয়ে দিল কারা কালদিরগচের বদলে মেয়ে দেবার 
গ্রাতশ্রযাতর কথা। 

পীক করা যায়? বললেন শাহ উজীরকে। 

প্রকৃত পনরদষমানয তার কথা রাখে। বাঘ নিজের পায়ের ছাপ ফেলে যাওয়া পথে আর 
ফিরে জাসে না” বলল উজাঁর। 'প্রতিশ্রণীত পূরণ করা উাঁচত 1 

একটা ঘোড়ার বদলে দেব মোহর, আর অন্যাটর বদলে আমার মেয়ে দেব, দুটো ঘোড়া 


চাই আমার 1' বলল শাহ্‌ । 


কিন্তু ছেলেটি বলল: 

“একটা ঘোড়া দেব আপনার মেয়ের পাঁরবর্তে, আর অন্যটিতে চড়ে আপনার মেয়ে শিকারে 
যাবে? 

শাহং উজীরকে বলল: 

'ঘোড়াদযাটর মধ্যে কোনটি ভাল ? বেছে নাও ?? 

উজীরের পছদ্দ হল কারা কালাদিরগচ। 

“আরে বোকা ! এইটা ভাল ঘোড়া তো | বলে শাহ ঘোড়ার্পাঁ বাঁদরটাকে বেছে নিল। 


তারপর শাহ্‌ মেয়েকে আনতে আদেশ দিলেন, সোনার িপ্দদকসমেত মেয়েকে দিয়ে 
দিলেন শাহংজাদাকে। 

ঘোড়ারূপাঁ বাঁদরটাকে আন্তাবলে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখতে আদেশ দিলেন শাহং| কিন্তু 
ঘোড়া কান খাড়া করে লেজ উ*চিয়ে, লাগাম কামড়ে ছি+ড়ে ফেলল, যে তার কাছে এগোচ্ছিল 
তাদের কামড়ে দিল, লাঁথ মারল, কাউকে কাছে এগিয়ে বাঁধতে দিল না তাকে। শাহ্‌ আস্তাবলের 
দরজায় মানদযের মাথার মত বড় একটা তালা ঝ7লিয়ে দিলেন, চাল্পশজন প্রহরী দাঁড় করিয়ে 
দিলেন আস্তাবলের ছাদে আর নিজে আন্তাবলের দরজার কাছে ঘমোতে শবলেন। রাতে ঘোড়া 
আবার বাঁদরে পারণত হয়ে দেয়ালের একটা ফাঁক গলে বেরিয়ে এসে দৌড় লাগাল! 

সকালে শাহং জানলা দিয়ে দেখেন ঘোড়ার কোন চিহই নেই। রাগে দিশাহারা শাহ্‌ 
উজীরকে ডেকে বললেন সব ঘটনা। 

উজার তাঁকে বোঝাল। 

'ারা কালাদরগচ জাদ্কর অরজাকির ঘোড়া। এ জাদদকর অনেক অশযভ শাক্তর 
অধিকারী । কত শাহ যে এই ঘোড়াটাকে পাবার চেষ্টায় প্রাণ দিয়েছে | হয়ত জাদদকর অরজাতি 
নিজের ঘোড়া 'ফারিয়ে নিল। আপনাকে যে ছেড়ে দিয়েছে এই যথেষ্ট। মন খারাপ করবেন না। 
তা'ছাড়া কন্যাকে যে আপান শাহজাদার হাতে দিয়ে দলেন, একটি ঘোড়া তো আপনার 
মেয়েরও রইল।” 

এবার শাহজাদার কথা শোন। 

যখন শাহজাদা সেই বাগানের কাছে পেশীছল যেখানে সবকণ্ঠী ব্দলবদল বসে আছে 
খাঁচায়, বাঁদর ইতিমধ্যেই সেখানে পেশীছে পাঁচিলের ধারে বসে বাদাম খাচ্ছে। 

“এবার কি করব ? জিজ্ঞাসা করল বাঁদর। 

মেয়েটাকে দিয়ে সনকণ্ঠী পাখাঁটাকে নেব, বলল শাহ্‌জাদা। 

“বোকা ছেলে, গাথার বদলে মেয়েকে দেওয়া যায় নাক? আমি একটা ভিগংবাজী খেয়ে, 
মেয়ে হয়ে যাব। আমার পাশে এ মেয়েকে দেখ্যবে নব্বই বছরের ববড়ীর থেকেও খারাপ। তুমি 
আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাধে রাজা আমাকেই বেছে নেবে । 

“মেয়েটিকে এখানে রেখে দিয়ে কেবল তোমায় নিয়ে গেলেই তো হয় ।ঃ 

“না, না। নিজে বেছে নিক, যাতে পরে [কিছ বলতে না পারে” 

বাঁদরটা এক সনন্দরী মেয়েতে পাঁরণত হল। শাহজাদা দই সবন্দরীকে দ্বট িদ্দদকে 
নিয়ে চলল রাজপ্রাসাদের দিকে । 

প্রাসাদের কাছে এসে দাঁড়ুয়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইতে লাগল সে। বাদশা জীনলা দিয়ে 
তাকে দেখে আদেশ দিলেন: 

“এ লোকাটকে কিছন তিক্ষা দাও 1” 

তখন উজার বলল: 

গ্থারের কাছে ফে যুবকটি দাঁড়িয়ে ও শাহজাদা, ভিখারী নয়। একে আপান দূর দেশে 
পাঠিয়েছিলেন সনন্দরা শাহজাদা নিয়ে আসতে |” 
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বাদশা তাকে ডেকে 'জিজ্ঞাসা করলেন: 

ক হে বাঁর, আদেশ পালন করেছ ? 

হ্যাঁ মহারাজ।” বলল শাহজাদা । 

“কই মেয়োট ? জিজ্ঞাসা করলেন বাদশা । 

“আপনি বলেছিলেন একটি মেয়ে আনতে! আমি দ্টি মেয়ে এনেছি, যে মেয়েটি আপনার 
গছদ্ন হয়, তাকে আপানি নেবেন আর অন্যটি আমার হবে” 

সিল্দদকগরীলি খোলা হল। দরট মেয়েই একবার হে+চে উঠে দাঁড়াল এমন সৌন্র্য দেখে 
বাদশার মাথা ঘ্বালয়ে গেল। মেয়েগবীলকে দেখামাত্র তাঁর বকে যেন ছঃচ বিপ্ধল আর 
হয়ে তার। 

“কোন মেয়েটিকে আম্যর নেওয়া উচিত ?' জিজ্ঞাসা করলেন উজীর। 

উজীর শাহজাদাীর দিকে দেখিয়ে দিল। কিন্তু বাদশার পছন্দ হল মেয়েরূপী বাঁদরটিকে 
তাকে নিয়ে বাদশা শাহংজাদাকে সএকণ্ঠী বলবএল দিয়ে দিলেন। 

শাহজাদা শহর থেকে বেরিয়ে কারা কালদিরগচের পিঠে উঠল। নিজের একটা হাঁটুর ওপর 
রাখল শাহংজাদীসমেত সিদ্দদকটা আর অন্য হাঁটুর ওপর রাখল পাখীসমেত সোনার খাঁচাটা 
আর রওনা দিল পথে! 

বাদশা এদিকে লোক ডেকে এমন বিয়ের উৎসব করলেন যা কেউ কখনও দেখে ি। 
ধুমধাম করে ভোজসভা চলার সময়ে বাঁদর উঠে দেয়ালের একটা ফাঁক 'দয়ে গলে অদশ্য 
হয়ে গেন। 

এবার শাহংজাদার কথা শোন। সে সেই চিনার গাছটার কাছে এসে দেখে বাঁদরটা সেখানে 
বসে বাদাম খাচ্ছে! 

“এবার ?' জিজ্ঞাসা করল বাঁদর! 

“এবার আমি বাড়ী যাব।' বলল শাহজাদা । 

প্রথমে আমার কাছে চল, তিন-চারদিন থাকবে, তারপর বাড়ী যেও ।” 

তুমি বোধহয় থাক কোন গ7হা-গহবরে, সেখানে আম ক করে থাকব ?? 

বাঁদরটা হেসে উঠল। 

“এখনও তুমি বুঝতে পার নি আম কে? চল 1! 

চলল শাহজাদা বাঁদরের সঙ্গে। পাহাড় পেরিয়ে তারা এসে পড়ল চমৎকার খোদাই কাজ 
করা, সোনার কড়া বসান এক দরজার সামনে | দরজা 1দয়ে ঢুকলেই _ চমৎকার বাগান। গোলাপ 
ফুটে আছে, বুলবল গান গাইছে, জলের ওপর সবদজ শালনক ভাসছে। পাঁচফল, আঙদর পেকে 
গিয়ে ঝরে পড়ছে মাটিতে। বাগানের চার কোণে চারটি সোনার বাড়ী _ প্রত্যেকাঁট বাড়াঁতে 
চাল্লশাঁট করে ঘর প্রত্যেকটা ঘরে তর;ণাঁ পরাঁরা বসে লেখাপড়া করছে। 

বাঁদরটা ভিগবাজী খেয়ে এক সমন্দরা পরাঁতে পাঁরণত হল। এমন সনন্দর মেয়ে কোনো 
মায়ের পেটে জন্মায় নি! 

শাহজাদা সেই চমৎকার বাগানে তিন দিন রইল। 


খন সে চলে খেতে চাইল তখন পরা তার বিনমনী থেকে একটা চুল ছিড়ে শাহজাদাকে 
দিয়ে বলল: 

'াঁদ কখনও তোমার কোনও বিপদ হয় তবে এই চুলটার প্রান্ত জভালিও, আমি এসে যাব 
তোমার কাছে সঙ্গে সঙ্গে 

'তুঁমি কেন আমায় এত সাহায্য করলে ? জিজ্ঞাসা করল শাহজাদা । 

“তোমার সঙ্গে দেখা হবারও অনেক দিন আগে আম গণনা করে জেনেছি যে সূর্যোদয়ের 
দেশে এক শিষ্ঠুর শাহ আছে যে তার প্রজাদের মনখ থেকে রদাটর শেষ টুকরোটাও কেড়ে নেয় 
আর সে একটা মহামূল্য গাছ তৈরী করছে! এই গাছটার কারণে সে শহরটাকে ধহংস করে 
ফেলতে চেয়েছিল! এ শাহংর তিন্‌ ছেলে। ছোট ছেলে বলবে: 'এই গাছটার জন্য বাধা শৃহরে 
ধ্বংস করে দেবে, লোকেরা গৃহহায়া হবে, এ ভাল হবে না। আমি এ পাখাঁটা এনে দেব যে রোজ 
গাতা ছি*ড়ে নিয়ে যায়। তখন আমি ভাবলাম: 'যাঁদ ছেলোট বেচারী জনগণের জন্য জীবন 
দিতে প্রস্তুত হয়, তবে আম কেমন করে সিংহাসনে বসে আরাম উপভোগ করতে পারি। এই 
সাতবছর ধরে তোমাকে খঃজে বোঁড়িয়ে অবশেষে তোমায় গেলাম।” 

পরার কাছে বিদায় নিয়ে আর তাকে ধন্যবাদ 'দিয়ে শাহজাদা শাহজাদাঁকে নিয়ে 
রওনা দিল। 

অনেক অনেক গথ চলার পর সে এসে পেশীছাল সেই জায়গায় যেখানে তার ভাইদের সঙ্গে 
ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। সেখানে ঘোড়া কারা 'কালাদরগচকে থামিয়ে ভাবতে লাগল: “আমার 
ভাইয়েরা এখন কোথায় ? যাই ওদের সম্বন্ধে একটু খবর নিয়ে আসি।” 

সে একটা গনহার মধ্যে মেয়েটিকে আর পাখাঁসমেত খাঁচাঁটি রেখে সেই রাস্তায় ঘদ্রল, যে 
রাস্তায় ঝড় ভাই গিয়োছিল। 

শহরে এসে দেখল এক সরাইখানার রান্নাঘরে বৃড় ভাই সপ ঢালছে। 

4ও, কর্তা 1” ডেকে বলল শাহজাদা । “উল্টো দিকের সরাইখানার উঠাশে আমাকে এক 
বাটি সপ পাঠিয়ে দাও এ ছেলেটির সঙ্গে যে সপ ঢালছে।” 

রাম্মাঘরের মাঁলক বাটিতে সবপ ঢেলে বড় ভাইয়ের হাতে দিয়ে তার গালে সজোরে এক 
চড় কষিয়ে দিয়ে বলল: 

“সাবধানে নিয়ে যা।? 

বড় ভাই সপ নিয়ে এল এ সন্লাইখানার উঠানে। 

“বোস খা নিজে!” বলল ছোট ভাই। 

"না, মালিক বকবে।” 

“বকবে না, বকবে না, খাও 1” 

যখন বড় ভাই খেয়ে নিল, ছোট ভাই তাকে জিজ্ঞাসা করল: 

“তুমি কোথাকার লোক ? কে তোমার বাবা ?ঃ 

“আম রান্নাঘরের চাকর, এখানেই আমার জন্ম? 


৬৩ 


“আমার কাছে লকাস না, আমি তোকে চিনতে পেরেছি। যাঁদ সব সাত্য বলিস তোকে 
দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাব” 

বড় ভাই কে”দে ফেলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছিল সব বলল। 

“তুই তোর ছোট ভাইকে চিণতে প্ারাৰ দেখলে? জিজ্ঞাসা করল শাহজাদা । 

চনৰ 1, 

“কেমন করে চিনাবি ? 

একবার, ঘখন আমরা ছোট ছিলাম, আম নদীতে যাচ্ছিলাম ঘোড়াকে জল খাওয়াতে | 
ছোট ভাই বায়না করতে লাগল, চেচাতে লাগল “আমিও যাব ! ঘোড়াটা ওকে পেছনের পায়ে 
লাথ মারল, ওর বাঁ কাঁধে ঘোড়ার খবরের দাগ আছে।” 

ছোট ভাইকে একটু ঘোড়ায় চড়ালে না কেন? 

“ওকে আমি কখনও ভালবাসতাম না, তাই । 

“তোমার ভাইয়ের কাঁধের দাগটা এইটার মত কি? 

শাহংজাদা জামার কাঁধের অংশটা সরিয়ে বাঁ কাঁধটা দেখাল। বড় ভাই তার পায়ে গড়ে 
প্রচণ্ড দ:ঃখে কাঁদতে লাগল। 

শাহজাদা তাকে তুলে চোখ মুছিয়ে দিল, বাজারে নিয়ে গিয়ে ভাল পোশাক আর ঘোড়া 
কিনে 'দিল। বড় ভাই পোশাক-আশাক পরে ঘোড়ায় চড়ল, তারপর তারা দ?'জনে মেজ ভাইয়ের 
সম্ধানে চলল। মেজ ভাইয়ের অবস্থা বড় ভাইয়ের থেকে খ্বব ভাল ছিল না। 

মেজ ভাইকে খজে পেয়ে শাহজাদা তাকেও জামাকাপড়, ঘোড়া কিনে দিল। তারপর 
তারা সবাই একসঙ্গে দেশের দিকে রওনা দিল| 

যখন দই বড় ভাই দেখল ছোট ভাই বাবার জন্য কি কি উপহার নিয়ে এসেছে, হিংসায় 
তাদের মন জবলতে লাগল ভাই যে তাদের এত উপকার করেছে সব ভুলে গেল। রাত্রে তারা 
ছোট ভাইকে মেরে ফেল্যর জন্য শলাপরামর্শ করতে লাগল। 

কিন্তু সিষ্দএকের মেয়েটি তাদের সব কথা শুনে ফেলল। 

যখন তারা সবাই চলতে চলতে একটা নদীর ধারে এসে থামল রাত কাটাবার জন্য, তখন 
মেয়োট শাহ্‌জাদাকে ডেকে বলল: 

“তোমার ভাইয়েরা ঠিক করেছে তোমাকে মেরে ফেলবে, লাকয়ে পড় ।” 
».. যখন রাতের আঁধার নামল শাহজাদা একটুখানি শনয়ে থাকার পর উঠে গালিচার ওপর 
মাটি রেখে তারপর পোশাক চাপা দিয়ে রেখে দিল আর নিজে একটু দুরে লাকয়ে দাঁড়য়ে রইল। 

ভোর হবার আগে বড় দঃভাই এসে তার বিছানার চার কোণ ধরে ছড়ে নদীতে 
ফেলে দিল! 

“এবার আমরা ঘোড়া, পাখী আর মেয়ে সব নিয়ে নেব। বলল তারা! 

হঠাৎ তারা জলের ছপ্ছেপ্‌ আওয়াজ শ্যনতে পেল। দেখে শাহজাদা জলের কাছে বসে 

৬৪ মএ্খ ধচ্ছে। 


শয়তান ভাইদের খন্ব মন খারাপ হয়ে গেল যে তাদের মতলব খাটল না। তারা ঘোড়ায় চড়ে 
এঁগয়ে গিয়ে পেশীছল এক বালির পাহাড়ের কাছে। সেখানে একটা ধারাল তরোয়াল তারা মাটির 
নীচে পুতে দিল আর নিজেরাও কাছে শরয়ে পড়ে কোমর পর্যন্ত বালি চাপা দিয়ে ণদিল। 

ছোট ভাই ঘোড়ায় চড়ে এসে তাদের দেখে বলল: 

“তোমরা বাঁলর মধ্যে কোমর ডুবিয়ে বসে আছ কেন ? 

“কোমর আর পা যাতে ব্যথা না করে সেই জন্য, বলল বড় ভাই, “আয় তোর পাগদলোও 
এমানি করে প*তে দিই, তোর আর তাহলে কখনও পা ব্যথা করবে না। 

ছোট ভাই ঘোড়া থেকে নামল, ভাইয়েরা তাকে কোমর পর্যন্ত পঃতে দিল, গরম বাঁল তার 
পা প্নাড়য়ে দিতে লাগল। 

“আরে, বালি তো গরম।” বলল সে। 

“তুই পাগদলোকে নাড়াচাড়া কর বালি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। 

ছোট ভাই পা নাড়াতে লাগল আর তরোগ্ালে তার দদটো পাই হাঁটু পর্যন্ত কাটা পড়ল। 

বড় ভাইয়েরা তার চৌথগবলো অন্ধ করে দিল। তারপর মেয়েটি, পাখী আর ঘোড়াটাকে নিয়ে 
পালিয়ে গেল। 

ভাইয়েরা দেশে ফিরে বাবাকে সবাঁকছ; দিল যা তারা এনোঁছিল। 

শাহর খঃব আনন্দ হল। মেয়েটিকে সে বড় ছেলের স্ত্রী করবে বলে স্থির করে হারেমে পাঠিয়ে 
দিল আর তার জন্য চষ্লিশজন দাসী ঠিক করে দিল। ঘোড়া কারা কালদিরগচকে আস্তাবলে রাখা 
হল আর সবকণ্ঠী বুলবদলসমেত খাঁচাটা মহামূল্য চিনারে ঝালয়ে রাখল । 

কিন্তু সবকণ্ঠী বঃলবদল ডানার নীচে মনখ লব্কিয়ে রাখল, গান গায় না। ঘোড়া কারা 
কালাদরগচ যারা এগোত তার কাছে কামড়ে দিত, লাথি মারত! কার;কে কাছে এগোতে 'দিত না। 
মেয়েটি চল্লিশ দাসী পারিবৃত হয়ে সোনার সিম্দকে শংয়েই থাকত, তার থেকে বেরোত না। 
মাথাও তুলত না। 

এবার শাহজাদার কি হল পোন। 


তিন দিন তিন রাত পরে তার জ্ঞান হল। পর? যে চুলটা তাকে দিয়েছিল তার কথা মনে 
পড়ল, সেটাকে জরালাল। চোখের পলক ফেলার আগেই পরণঁ তার কাছে এসে উপস্থিত হল 
তার সোনার [সংহাসনে চল্লিশজন সহচরাঁ পরিবৃত হয়ে! 

ও মাননষের ছেলে, কে তোমার এমন ক্ষতি করল ?1* অবাক হয়ে বলল সে। 

শাহংজাদাকে নিজের সিংহাসনে শনইয়ে দিয়ে সে তার দাসাঁদের বলল তাকে নিয়ে যেতে 
তার পিতার কাছে, পাথবাঁর শে প্রান্তে কুহিকফ পাহাড়ে। 

'আপনার কাছে অননরোধ, একে জাঁবন সম্দদ্রের জলে চান করান আর আমাদের পদ্ধতি 
অনবায়াঁ চাকংসা করুন । চ্পিশ দিন বাদে ও যখন সংস্থ হবে, ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে 


দেবেন। সে আমার নিজের ভাইযের মতই প্রিয়। তার পিতাকে এ কথা বলার জন্য আদেশ দিল 
সহচরাঁদের। 
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পাৃথিবাঁর শেষ প্রান্তে কুহিকফ পাহাড়ে পরার 'পতার কাছে এসে পেশীছল পরার সিংহাসন 
শাহজাদাকে নিয়ে। 

চাল্লিশীদন বাদে শাহজাদা সেরে উঠল, তাকে আগের থেকেও আরো সহদ্দর 
হল দেখতে। 

“আম তোমাকে এমনভাবে তোমার বাবার কাছে যেতে দেব না, বলল পরা, “তোমাকে আমি 
গরাঁব ফিরে পাঁরণত করে তারপর পেশীছে দেব তোমায়। যাদ তোমার বাবা এ মেমোঁটর বিয়ে 
ইতিমধোই দিয়ে থাকেন তোমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে আর বড় ভাইকে নিজের সিংহাসনে বসিয়ে 
থাকেন, তাহলে আমরা আর শহরে ঢুকবই না, গফরে আসব; আর যাঁদ আগের মতই তোমার বাবা 
এখনও দেশের শাহং, তো এ মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব আমি ধদমধাম করে 

পরা তিনমাস নিজের কাছে রেখে দিল শাহংজাদাকে। তিনমাস বাদে চুলগ্লো বেশ বেতে 
কপাল ঢেকে ফেলল, নখগনলো বেড়ে লম্বা হয়ে উঠল। পরী তখন তাকে নিজের সিংহাসনে 
বাঁসয়ে তার সঙ্গে উড়ে চলল শহরের 'দিকে। 

শহরের বাইরে [সিংহাসনটা রেখে পরা শাহংজাদার হাত ধরে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল! 

শাহ্‌ এ সময় উজীরের সঙ্গে কথা বলাছিলেন! 

“্কতমাস গেল, এমন মন খারাপ আমার, দ%ঃখ করে বলছিল শাহং, 'পার্খাটা একবারও 
গান গায় নি, ঘোড়াটা একবারও ডাকে নি, মেয়েটিও কিছ খায় লি।” 

হঠাৎ শাহ্‌ দেখল প্রাসাদের উঠানে এক তরুণ ফঁকির। 

'এই, এদিকে আয় |” চাকার করে ভাকল শ্বাহং॥ 

শাহজাদা সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে দেখল তার দনই বড় ভাই বাবার দ' পাশে বসে আছে। 

শাহজাদা যেই িংহাসনের দিকে পা বাড়িয়েছে, অমনি সবক'ঠ? বললবরল এমন মিষ্টি সরে 
গেয়ে উঠল যে সবার হৃদয় গলে গেল। শাহজাদা আর এক পা বাড়াল আর ঘোড়া কারা 
কালাদরগচ আন্তাবলে দাঁড়িয়ে জোরে ডেকে উঠল। শাহজাদা যেই তৃতীয়বার পা বাড়িয়েছে 
অমানি মেয়েটি সিদ্দনক থেকে লাফিয়ে বৌরিয়ে হাতে সোনার সাজবাদ্যযদ্ত্ নিয়ে চাল্শশজন দাসাঁর 
সঙ্গে নাচতে আরম্ভ করল। 

শাহং খবশী হল। 

'পাঁথক, তুঁমি সৌভাগ্য সঙ্গে করে এনেছ।” বলে তার মাথায় এক পাত্র সোনার মন্দ্রা ঢেলে 
দিল। তখন ছোট শাহজাদা বলল: 

“আমি পাঁথক নয়, সবকণ্ঠী বরলবদলকে জিজ্ঞাসা করুন, ও আপনাকে স্ব বলবে” 

“পাখী কথা বলে, এমন তুই শদনলি কোথায় ?” বিস্মিত হলেন শাহ! 

এমন সময় সনকণ্ঠী' বলবদল মাননষের গলায় কথা বলে উঠল আর শাহকে প্রথম থেকে 
শেষ পর্যস্ত সব বলল। 

শাহ্‌ দেখলেন যে তাঁর দিন শেষ হয়েছে, ক্যরণ জনগণ যখন দেখল কে শহরকে 
দদঃখদনদশার থেকে রক্ষা করেছে, সবাই একসঙ্গে হয়ে শাহজাদার পক্ষ লিল। 

বদমাশ শাহ আর দই বড় ভাই শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। 


শাহজাদা নিজের বিয়েতে চা্িশদিন ধরে ভোজের আমোজন করলেন| পরা বিদায় নেবার 
সময় বলল: 

“খন আমায় দেখতে চাইবে এই চুলটা পোড়ালেই আম এসে যাবা” 

এইভাবে শাহর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেল লোকে আর শাহংজাদার মনের ইচ্ছাও 
পৃরণ হল। 

আম ছিলাম সেই বিয়ের ভোজে, পোলাও খেয়েছি, ছি গাঁড়য়ে পড়েছে ঠোঁট বেয়ে। 
তারপর বাড়াঁ ফিরলাম। 


অনেক দিন আগে এক বদ্ধ ছিল। তার তিনশত স্বর্ণমদ্রা ছিল। একাদন সে ছেলেকে 
ডেকে কাছে বাঁসিয়ে বলল: 

“আলিজান, তুই বড়ো হয়েছিস, আমার বয়স হয়েছে। আমি বেচে থাকতে থাকতে তোকে 
ব্যবসাপত্তর শিখিয়ে দিয়ে যেতে চাই। কাল সওদাগরের দল যাত্রী করবে। এই তোকে দিলাম 
একশ* সোনার মোহর, অন্য শহরে যাবি, প্রয়োজন ছাড়া অর্থব্যায় করবি না; পণ্য কিনবি এই 
অর্থে।? 

এই উপদেশ দিয়ে বদ্ধ ছেলেকে পথে রওনা কাঁরয়ে দিল। ছেলের সবে আঠার বছর বয়স 
পর্ণ হয়েছে। ভাল, ব্দাদ্ধমান ছেলে। সে ব্যবসাবাঁপজ্য করা পছন্দ করত না, সে কোন হাতের 
কাজ শেখার স্বপ্প দেখত যাতে নিজে খেটে খেতে পারে। 

কিন্তু বাবার কথার প্রাতবাদ করার তার সাহস হল না, মোহরগনাঁল নিয়ে সওদাগরের দলের 
সঙ্গে রওনা 'দিল। কয়েকাঁদন বাদে তারা এসে পেশীছল এক বড় শহরে। সেখানে এক সরাইখানায় 
তারা জায়গা করে নিল। 

সেই শহরে একটা বড় বাগান ছিল। সেই দিনই সম্ধ্যাবেলায় আলিজান সেই বাগানে 
বেড়াতে গেল। বাগানে ঢুকে দেখল, হাজার হাজার আলো বাগানটিকে দিনের মত আলোকিত 
করে রেখেছে। গাছপালার মধ্যে লোহার রেলিংঘেরা একটা মার্বেল পাথরের চত্বরে কতকগনীল 
স্তম্ভ উঠেছে। সেই স্তম্ভগরীল ধরে রেখেছে বিভিন্ন রঙে অলগ্কৃত খোলা দালানটার ছাদ। 

৬৮. গালিচা পাতা মেঝেতে সোনা, রূপো, মনক্তো এবং ছুনীর নীচু নীচু টোবল পাতা, আর 


টোবিলগরলোর ওপর দামী দামাঁ পাথরের ঘট বসান। একশোজনেরও বেশী একরকম পোশাক, 
পরা যদবক টোবিলগলোর কাছে জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে জার ঘ:টিগ্লোকে এদিক গাঁদক 
সরাচ্ছে। 

সেই রোলংয়ের কাছে দাঁড়য়ে আলিজান বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে আছে, সেই 
অন্তত দূশ্য থেকে চোখ সরিয়ে মিতে পারছে না। এইভাবে সে কয়েকঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল। 

অবশেষে সেই বাগানের রক্ষণাবেক্ষণকারাঁ তার কাছে এসে বলল: 

“তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কি দেখে অবাক হচ্ছ ?? 

“এই লোকেরা কে, ওরা কি করছে ? উত্তোজিতভাবে জিজ্ঞাসা করল আলিজান। 

“এই যদবকেরা এক মাস ধরে দাবাখেলা শিখছে।' বলল লোকটি। 

“আমি ি করে এখানে ভার্তি হতে পার ?, জিজ্ঞাসা করল আিজান। 

“একশ" মোহর চাই।” 

আলিজান একশ" মোহর দিয়ে দাবাখেলা শিখতে লাগল। 

কিছদাদন বাদেই আলিজান এত ভাল খেলতে শিখে গেল যে তার শিক্ষকদের সেই 
খেলায় হারিয়ে দিতে লাগল। 

এক বছর বাদে শেখা শেষ হলে যনবকেরা যে যার বাড়ী ফিরে গেল। আলিজান বিষম হয়ে 
ভাবল, 'শৃনাহাতে বাড়ী যাই কি করে ? 

শিক্ষকের মায়া হল তার ওপর, তাকে একটা মোহর দিয়ে তান এক ক্যারাভান দলের সঙ্গে 
তাকে পাঠিয়ে দিলেন। আলিজান বাবার কাছে রে এল খালি হাতে। ভীষণ দ?ঃখ পেল বাবা। 

এক বছর কেটে গেল! আবার বদড়ো ছেলেকে ডাকল। অনেক উপদেশ দিয়ে বড়ো তার 
হাতে আবার একশ" মোহর দিয়ে তাকে সওদাগরের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। 

সওদাগরের দলটি আবার সেই ঝড় শহরেই এসে পেশীছাল। “এবার আম বিনাকারণে 
অর্ধব্যয় করব না।' স্থির করল আলিজান। 

সম্ধ্যাবেলায় সে বেড়াতে বেরোল। 

বাগানের কাছে এসে আলিজান চমৎকার গান শ্যনতে পেল দেখে, সেই জায়গাতেই যেখানে 
সে দাবাখেলা শিখোঁছল, যনবকযএবতাঁরা 'বাভম্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র বাজান শিখছে। 

বাবার সব উপদেশ আলিজান এক মনহর্তে ভুলে গেল, থাঁল থেকে একশ' মোহর বার 
করে দিয়ে বাজনা বাজান শিখতে লাগল। 

অচ্প সময়ের মধ্যেই সে এমন চমৎকার বাজাতে শিখল যে তার শিক্ষকের থেকেও ভাল 
বাজাতে লাগল। 

একবছর বাদে শেখা শেষ হল। আঁলজানের মন খারাপ হয়ে গেল। “কোন মখে আম 
এখন বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াৰ ?” ভাবল আলিজান। শিক্ষকের মায়া হল তার ওপর, তাকে 
দ্টটি মোহর 'দিয়ে তাঁন তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। 

আিজান বাবার কাছে ফিরে এল। ছেলেকে দেখে আনন্দ পেলেও বড়ো এবার তাকে 
আগের বারেয় থেকে বেশী বকাবকি করল। 


৬৯ 


৭0 


আবার একবছর বাদে বড়ো ছেলেকে তার শেষ সম্বল একশ" মোহর দিয়ে বলল: 

“যাঁদ তুই এই টাকাটা বঝেশননে খরচ করতে না পারিস তো আমাদের মে আর রট 
জন্টবে না, মাথার ওপর ছাদ থাকবে না। আর ছেলেকে দিয়ে শপথ কাঁরয়ে নিল যে, কেবল 
পণ্য কেনাতেই সে টাকাটা খরচ করবে। 

আলিজান আবার সেই বড় শহরেই গেল। প্রথমে সে গেল হামামে* ম্লান করে পথের 
ধ্রলোময়লা ধদয়ে ফেলার জন্য 

হামাম থেকে ফেরার পথে সে সেই পরিচিত বাগানটির কাছে এসে ভাবল: 'একমিনিট 
দোখ তো।? 

তারপর তার আর মনে নেই কেমন করে সে বাগানের মাঝে পেশছে গেল। দেখল সেই 
মাঝেল পাথরের চত্বরেই যন্বকযদবতারা বসে লিখছে আর শিক্ষক তাদের শ্রীতিলিখন 
দিচ্ছেন। 

আলিজান চমংকৃত হয়ে গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল, তারপর 
স্থির করল: “আমি দাবাখেলা শিখেছি। গানবাজনা শিখোছি আর লিখতেপড়তে জানি লা। 
গরাঁৰ হয়ে যাই যাব তব7ও লিখতেপড়তে শিখব । 

আলিজান একশ' মোহর দিয়ে লেখাপড়া শিখতে আরল্ভ করল। আগের বারের মতই সে 
লেখাপড়ায় সবার থেকে ভাল হল আয শাগাঁগরই স্কুলের পড়া শেষ করল। 

আবার তার বাড়ী যাওয়ার পয়সা নেই, শিক্ষক তাকে তিনটি মোহর 'দিয়ে বাড়া পাঠিয়ে 
'দিলেন। কিন্তু আলিজান বাবার কাছে 'ফরতে চাইল না। 

সে এক সওদাগরের কাছে চাকরের কাজ নিল, সওদাগর অনেক দুরের এক শহরে যাবে। 
তার মালপত্র সব উটের পিঠে চাপান হয়ে গেছে। সর্য ওঠারও আগে তারা পথে রওনা দিল! 

সারাদিন ধরে পথ চলল তারা, কিন্তু কোথাও জল দেখতে পেল না, শেষ পর্যন্ত একটা কুয়ার 
কাছে এসে পোছল সওদাগরের দল। কুয়াতে জল ছিল একেবারে নাঁচে। 

সওদাগর তার নতুন চাকরকে বলল কুয়াতে নামতে, আলিজান ভালভাবেই জল পর্যন্ত নেমে 
মশকটা ভরল| তারপর হঠাৎ দেখে কুয়ার দেওয়ালে একটা ছোট দরজা । 

“এ আবার কি?” ভেবে আলিজান দরজাটা একটু খনলল। দেখে, দরজার ওপাশে একটা বড় 
আলোকোজ্জবল ঘর, সেখানে গালিচার ওপর বসে আছে এক জাদদকর, দনঃখে মাথা নাঁচু 
করে। তার হাতে বেহালা । 

আজান ভয় পেল লা: দরজার কাছে মশকটা রেখে, যাদদকরের কাছে চুপচাপ এীঁগয়ে 
গিয়ে বেহালাটা নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করল। 

কোমল তারের 'মা্ট সর শদনে জাদনকর চোখ মেলল, তারপর স্বান্তর নিঃশ্বাস ফেলল। 
চারাঁদকে তাকিয়ে সে উঠে এগিয়ে এল আলিজানের কাছে, তার মাথায় হাত ব্ালয়ে দিল। 

হ্যাঁ গো ছেলে, তুমি এখানে ?ি করে এলে ? জিজ্ঞাসা করল জাদকর। 

রা 

** হামাম - শহরের ম্লানঘর | _ সম্পাঃ 


আলিজান তাকে সমন্ত ঘটনা বলল। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল দওদাগরের কথা, চলে 
যাবার জন্য ব্যস্ত হল সে। 

“পাঁথবাঁতে সব থেকে বেশী কি চাও তুমি? তোমার জন্য আমি সবকিছন করব |, বলল 
জাদনকর। 

আলিজান তার দিকে বিস্মিত দষ্টিতে তাকাল। 

“আমার একমাত্র ছেলে মারা গেছে।” বলল জাদনকর। “আজ পাঁচাঁদন হল সে আর নেই। 
আম একেবারে একা, এত মন খারাপ লাগাঁছল, নিজেরই মরে যেতে ইচ্ছে হাঁচছল। কোন কিছ 
নিয়ে ভোলার চেষ্টায় বেহালাটা হাতে [নিয়ে বসৌঁছলাম, কিন্তু বাজাতে পারলাম না। তুমি আর 
কয়েক ঘণ্টা পরে এলে আমাকে জাবত দেখতে পেতে না। তোমার জাদদর স7রে তুমি 
আমার জাঁবন বাঁচয়েছ। যাঁদ চাও, আমার সব ধনসম্পান্ত তোমায় দিয়ে দেব 1 

'আমাকে এই কুয়া থেকে বার হতে সাহায্য করন, আর কিছ; আমার চাই না। বলল 
আিজান। তারপর সে আর একবার বেহালা বাজাল। জাদদকর তাকে এক বস্তা সোনার মোহর 
দিল আর বলল: 

“চোখ বন্ধ কর!” 

আলিজান চোখ বন্ধ করল। 

চোখ খ্লে দেখে, সে ওপরে কুয়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে, কেউ নেই _ সওদাগরের 
দল চলে গেছে। 

আলিজান উটের পায়ের ছাপ অনদসরণ করে সওদাগরের দলকে ধরে ফেলল সবাই আশ্চর্য 
হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল সে কেমন করে কুয়া থেকে বেরিয়ে এল। আলিজান তখন প্রথম 
থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা ঘটেছিল সব বলল আর জাদকরের দেওয়া মোহর ভার্ত থাঁলটা দেখাল। 

যখন ক্যারাভান বিশ্রাম করার জন্য থামল, সওদাগর একটা কাগজে চিঠি ?িখে, ছাপ দিয়ে 
মখ বণ্ধ করে আলিজানকে দিল, বলল: 

'আমার খনব সান্দরী এক মেয়ে আছে, তার সঙ্গে আমি তোমার বিয়ে দেব। আমার আগে 
আগে বাড়ীতে গিয়ে তুমি বিয়ের সব ব্যবস্থা কর, আর দেখো, মোহরগনলো হারিও না যেন! 
তিন দিনের মধ্যে আমও বাড়ী ফিরব । 

সে আলিজানকে একটা ভাল ঘোড়া দিল আর বলে দিল কেমন করে যেতে হবে। 

অনেক পথ চলে আলিজান থামল বিশ্রাম নেওয়ার জন্য, ভাবল: একশত স্বরমন্্রা দিয়ে 
লখতেপড়তে শিখোছ, দোখ তো পড়ে চিঠিতে কি লেখা আছে । 

চিঠিটা খলে পড়তে আরম্ভ করে সে ভয় পেয়ে গেল। 

সওদাগর তার স্ত্রীকে লিখেছে: 

পপ্রয়তমা, 

এই চাকরের হাতে তোমায় সোনার মোহর পাঠালাম? আমি একে ঠঁকয়োছি, বলছি ওর 
সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব।.ও পেশীছানোমাত্র ওর মাথা কেটে ফেল্যর হঃকুম দেবে। 

ইতি তোমার স্বামী ।” 


৭১ 


তখন আলিজান কাগজ কলম নিয়ে একটা চিঠি লিখল: 

প্রিয়তমা, 

সসম্মানে এই প্রিয় আতাথকে আপ্যায়ন কর এবং এর সঙ্গে আমাদের মেয়ের বিয়ে দিও! 
বিয়ের অনন্ঠান কর, আমার ফেরার অপেক্ষা করার দরকার নেই।” 

চিঠির মদখ বদ্ধ করে আবার রওনা দিল! 

শহরে এসে সওদাগরের বাড়াঁ খবজে বার করে তার স্তীঁকে চিঠিটা দিল। সওদাগরের স্ত্রী 
চিঠিটা পড়ে সসম্মানে অতিথিকে আপ্যায়ন করল। 

পরের দিন ধনমধাম করে আলিজানের সঙ্গে সওদাগরের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। দাঁদন ধরে 
ভোজ চলল। 

তৃতীয় দিনে আলিজান ঘোড়ায় চড়ে চলে যাবার সময় চাকরদের বলল: 

প্যবসার কাজে যাঁচ্ছ। রাত্রে কিছরতেই ফটক খবলবে না, যাঁদ কেউ পাঁচিল পোঁরয়ে ভেতরে 
ঢোকে তো তাকে ধরে খহব মারবে, তোমাদের মনিবের এই হরকুম 

রাত্রে সওদাগর নিজের দলবল নিয়ে ফিরে এল, বাড়ীর ফটকে ধান্ধা দিতে লাগল। দন'ঘপ্টা 
একটানা ধান্কা দিয়ে গেল, কিন্তু কেউ ফটক খুলল না। তখন সওদাগর পাঁচল পোঁরয়ে উঠানে 
টুকল। বাড়ীর ঢাকরেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি দিয়ে মেরে তাকে আধমরা করে ফেলল। 

সওদাগর অনেকক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রইল, তারপর অতি কষ্টে উঠে নিজের ঘর পর্যন্ত 
গিয়ে পেশীছাল। স্তাঁর কুশলসংবাদ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল: 

'আমার চিঠি নিয়ে লোকটি যখন এল তুমি ?ি করলে ? 

“আপনার আদেশ পালন করেছি।” 

“সোনার মোহরগদলো কোথায় ?' লোভে তার চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল। 

“কোন সোনার মোহর ?” অবাক হল দ্তরী। 

“তোমাকে যে িখোঁছলাম যে লোকটা চাঠ লিয়ে আসছে তাকে মেরে ফেলতে আর সোনার 
মোহরগদলো নিয়ে লয়ে রাখতে 1 

“ওঃ আপনার হল 'ি ? মাথার গোলমাল হয় দি তো? জের জামাইকে খনন ?% 

“জামাই ?? 

“আমাদের মেয়ের স্বামী।? 

“কবে তুম ওর বিয়ে দিলে ? 

“্দ'দিন হল।” 

সওদাগর কপালে আঘাত করল, স্তঁকে আর চাকরবাকরদের বকাবাঁক করতে লাগল। 

পকন্তু সে কোথায় ? জিজ্ঞাসা করল জামাইয়ের কথা। 

“সকালবেলায় ঘোড়ায় চড়ে কোথায় গেছে, বলে গেছে রাত্রে কাউকে ফটক না খবলতে। আর 
বলেছে, যাঁদ কেউ পাঁচিল পোরয়ে ভেতরে ঢোকে তো তাকে ধরে খবৰ মারবে, বলল চাকরেরা। 

সওদাগর বল সে তার কাজের ফল পেয়েছে তাই সে জামাইকে মেনে নেওয়াই স্থির করল। 

৭২ সওদাগর আর তার স্ত্রীর কথা এখন থাক। দেখা যাক এবার আলিজানের কি হুল। 


আলিজান ঘোড়ায় চড়ে অনেক পথ চলে এসে পেশাছাল এক বড় শহরে। সৌঁদন ছিল 
হাটবার। শহরের চত্বরে নকাঁ ঘোষণা করছে: 

“শোন সবাই যে ভাল দাবা খেলতে পার বাদশাহ্‌র কাছে যাও | যে তিনবার পরপর জিততে 
পারবে, তাকে বাদশাহ নিজের সিংহাসনে বসাবেন। আর ফে তিনবার পরপর হারবে, তার মাথা 
কাটা পড়বে 

আ'িজান রাজপ্রাসাদে গিয়ে বাদ্‌শাহ্‌কে বলল ফে তাঁর সঙ্গে দাবা খেলতে চায়। 

খেলা আরম্ভ হল, আঁলজান একবার হারল, দহবার জিতল। আবার খেলা আরম্ভ হল, 
বাদশাহ দরবার জিতলেন, একবার হারলেন। আবার খেলা আরম্ভ হল। আলিজান পরপর 
তিনবার জিতল। 

গছ করার নেই, আলিজানকে নিজের 1সংহাসন দিয়ে দিতে হবে। 

বাদশহ সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়য়ে নীচু হয়ে আলিজানকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন: 

“এখন তুমি বাদশাহ সিংহাসনে বোস।" 

“আমার বাদশাহ হবার ইচ্ছা নেই। নিজের দেশে ফিরে আমি জনগণকে লেখাপড়া আর 
গানবাজনা শেখাতে চাই 1 

আিজান প্রথমে গেল স্ত্রীকে আনতে, তারপর তারা দ:জনে একসঙ্গে দেশে ফিরল। 

যখন সে বাবাকে সব বলল, বড়ো আনন্দ আর প্রশংসায় পণ্চমখ, বলল: 

তুই সত্যিই ব্দাদ্ধমাম। কত বিদ্যা শিখোছস আর কতবার মত্যর হাত থেকে রক্ষা 
পেয়োছিস।? 

ব্যাদ্ধমানের সত্তরটা কলা শেখাও কিছ নয় বলল ছেলে। 


৭৪ 


একাঁদন গাধা বাগানে ঢুকল। দেখে, গাছে আপেল ঝদলে আর কাছেই ক্ষেতে সরব লতায় 
কুমড়ো পেকে রয়েছে। 

গাধা আর একবার তাকাল প্রথম আগেলের দিকে তারপর কুমড়োর দিকে, তারপর হতাশভাবে 
কান নাড়িয়ে বলল: 

পৃথবীতে কোন কিছনর ব্যবস্থাই যণীক্তযনক্তভাবে করা নেই ।” 

গাছে একটা চড়াইপাখাঁ বসেছিল, সে জিজ্ঞাসা করল: 

“পাঁথবার ব্যবস্থাপনায় কি ভুলত্রাট আপাঁন দেখছেন বলদন তো ?, 

“তুই নিজেই কি দেখতে পাচ্ছিস না ?, বলে মাথা নাড়িয়ে প্রথমে আপেল তারপর কুমড়ো 
দেখিয়ে দিল। “দেখ, অত উ*চু গাছে মেয়েদের হাতের মনাঠর আকারের মিটি ফল ঝনলছে, 
আর এই আমার মাথার মত বড় স্বাদহাঁন কুমড়োগনলো, সর7 ভাল থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে 
রয়েছে? 

“এখানেই তো বাদ্ধর পারচয়। প্রাতবাদ করল চড়াইপাখাঁ। 

'ব্াদ্ধর কি দেখাল ?, চাঁৎকার করে উঠল গাধা, 'আপেলগনলো যাঁদ কুমড়োর মত বড় হত 
আর কুমড়োগনলো আপেলের মত তাহলে যীক্তযনস্ত হত 1” 

গাধা আপেল গাছে গা” চুলকাল, গাছের থেকে একটা আপেল খসে গাধার মাথায় পড়ল 
ঠকাস করে। 

“ওই, মাথা গেল।' চেচিয়ে উঠল গাধা । চড়াই হেসে উঠে বলল: 

'আপেল যে কুমড়োর মত বড় নয় এই রক্ষা, তা নাহলে আপনার মাথার আর িছদ 
অবশিষ্ট থাকত না। 

হ্যাঁ্যাঁ। বলে গাধা তাড়াতাড়ি আপেল গাছের থেকে দূরে সরে গেল। 


বহাদন আগে ছিল এক বদড়ো আর তার বছরবারো বয়সের মেয়ে। সম্পান্ত বলতে বদড়োর 
ছিল কেবল একটা উট, একটা ঘোড়া আর একটা গাধা। 

বরড়ো পাহাড়ে কাঠ কেটে শহরে নিয়ে যেত বিক্রী করার জন্য আর তার মেয়ে সংসারের 
সব কাজ করত। 

একবার বড়ো তার উটের িঠ ভর্তি করে কাঠ চাপিয়ে বাজারে গেল, এক মোটা জমিদার 
তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল: 

“কত করে বিক্রী করাছস কাঠ?” 

বড়ো তিন টাকা চাইল। মোটা জমিদার বলল: 

“ যেমন আছে সব* দশ টাকায় দিয়ে দে, কিন্তু আমার বাড়ীতে পেশীছে দিয়ে আয়” 

বড়ো সানন্দে রাজী হল, মোটা জমিদারের বাড়ীতে কাঠ নিয়ে এল। 

দশ টাকা নিয়ে বড়ো কাঠের বোঝা উঠোনে নামিয়ে দিয়ে চলে যাচিছল। 

হঠাৎ মোটা জমিদার বলল: 

'উটটাকে বেধে রাখ ।” 

বড়া অবাক হয়ে বলল: 

“উট আমার । 

“না” বলল জমিদার, 'আমি কাঠ কিনেছি “যেমন আছে সব", উটের সঙ্গে, তা নাহলে কি 
আম তোর মত বদ্ধরকে দশ টাকা দিতাম।” 

অনেক ঝগড়াঝাঁটির পরেও কিছদতে মীমাংসা হল না, তখন তারা কাজাঁর কাছে গেল। 

কাজা বদড়োকে "জিজ্ঞাসা করল: ৭৫ 


“একথা সাঁত্য যে, তুই কাঠ বিক্রি করোছিস 'যেমন আছে সব এই শতেই ?ঃ 

বড়ো বলল: 

হ্যাঁ, কিন্তু কাজীসাহেব, উটের দাম যে, তিনশ, টাকা ।ঃ 

“তা আমার দেখার দরকার নেই, তোরই দোষ, “যেমন আছে সব" এই শর্তে কাঠ বিক্লী 
করতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল তোর” 

কাজ? হকুম দিল মোটা জঁমদারকে উট দিয়ে দেওয়ার, আর ব্দড়ো কাঁদতে কাঁদতে বাড়া 
ফিরল। মেয়েকে কত কিছ7 বলল না সে। 

পরের দিন ঘোড়ার [পিঠে কাঠ চাপিয়ে বুড়ো আবার বাজারে এল, মোটা জাঁমদারও এসে 


“দশ টাকায় “যেমন আছে সব দিয়ে দে।” 

বড়ো আগের দিনের ঘটনা সব ভুলে গেল, তাই রাজা হল সে। 

ঘোড়াটাও হারাল ব্দড়ো। 

মন খারাপ করে বাড়ী ফিরল বদড়ো কিন্তু মেয়েকে সেদিনও কিছ বলল না। 

পরের দিন আবার গাধার ঠে কাঠ বোঝাই করে বড়ো বাজারে যাবার উদ্দেশ্যে বেপ্লোতে 
যাবে এমন সময় মেয়ে তাকে বলল: 

বাবা, গত পরশন আর কাল তুম বাজার থেকে ফিরেছো উট আর ঘোড়া খ্যইয়ে। আজ 
গাধাটাও নিয়ে নেবে। আজ বরং আমি যাই কাঠ বিক্রী করতে । 

ব:ড়ো রাজা হল, মেয়ে বাজারে গেল মোটা জমিদার তার কাছে এল। 

“কত করে কাঠ ? 

মেয়েটি তিন টাকা চাইল। 

মোটা জমিদার তাকে বলল: 

পাঁচ টাকায় 'যেমন আছে সব" দিয়ে দে। 

মেয়েটি বলল: 

'আপাঁন কাঠের জন্য টাকা দেবেন 'যেমন আছে সব* ? 

“রাজী, কাঠ পেশীছে দে আমার বাড়ীতে ।” 

মেয়েটি উঠোনে কাঠ নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল: 

“গাধাটাকে কোথায় বাঁধৰ চাচা ? 

মোটা জমিদার জায়গা দেখিয়ে দিল। 

মেয়োট গাধা বেধে রেখে কাঠের দাম চাইল। 

জমিদার তার দিকে টাকা এগয়ে দিল আর মেয়েটি খপ্‌ করে তার টাকাসহদ্ধ হাতটা ধরে 

৭৬ ফেলল: 


“খন আমরা দরাদাঁর করাঁছলাম আপাঁনি বলেছেন পাঁচ টাকা 'যেমন আছে সব" তা দেবেন, 
হাতস-দ্ধ টাকাটা দিন এখন |? 

তারা ঝগড়াঝাঁটি আরম্ভ করে দিল, গ্রাতবেশীরা চেঁচামেচি শুনে ছনটে এল আর মোটা 
জাঁমদার আর মেয়েটিকে কাজীর কাছে নিয়ে গেল। 

কাজাঁ হাজার ফন্দী করতে লাগল, এটা বলে, ওটা বলে, কিন্তু মেয়েটি নিজের শর্তে জিদ 
ধরে রইল। 

লোকেরা চে“চাতে লাগল: 

“মেয়োট ঠিক বলছে ! চালাক মেয়ে 1” 

কাজী অনেক ভেবে ভেবে শেষে বলল: 

হাত দিয়ে দাও।? 

মোটা জমিদার কেদে ফেলল: 

হাত ছাড়া আমার চলবে ?ক করে ?, 

'তাহলে হাতের বদলে পণ্টাশটা সোনার মোহর দাও।” 

জমিদার মেয়েটিকে পণ্টাশটা সোনার মোহর গদণে দিল। 

এতগনলো টাকা দিয়ে জমিদারের প্রাণে ভাঁষণ কম্ট হল, সে বলল: 

“এস বাজী লড়া যাক্‌-- আমাদের মধ্যে যে বেশী ভাল বানিয়ে বলতে পারবে সে আরও 
পঞ্ঠাশটা সোনার মোহর পাবে । 

ণঠক আছে, বলল মেয়েটি, “কন্্বু জমিদার সাহেব, আপনি আমার থেকে বয়সে বড়, 
আপানিই আরম্ভ করদন।” 

মোটা জমিদার আরাম করে বসল, একটু কেশে নিয়ে আরম্ভ করল: 

“একবার আম গমের বাঁজ বনেছিলাম। সেই গমের চারা এমন বেড়ে উঠল যে কেউ মাঠে 
উটে বা ঘোড়,য় চড়ে গেলে দশাঁদন ধরে পথ হাঁরয়ে ঘরত সেখানে । একবার চল্লিশটা ছাগল 
হারিয়ে গেল এ গমের ক্ষেতে। যখন গম পেকে উঠল, খেতমজহর রাখলাম ফসল তোলার জন্য, 
গম কাটা হল, পেষা হল, ছাগলগরলোর নামগন্ধও নেই। উনানে রট সেঁকে যখন রাখা হল; 
আম এক টুকরো ছিড়ে খেতে লাগলাম। হঠাৎ আমার দাঁতের ফাঁকে শোনা গেল: “ম্যা-আযা- 
আ্যা!, মুখ থেকে লাঁফয়ে বোরয়ে এল একটা ছাগল, তারপরে আর একটা, তারপর আরও 
একটা, ছাগ্লগদ্লো এত মোটাসোটা হয়েছে যে প্রত্যেকটি প্রায় চারবছর বয়সের বাঁড়ের সমান” 

মেয়োট হাততালি দিয়ে হেসে উঠল, চীৎকার করে বলল: 

গমৎকার! আপাঁন সাত্য কথাই বলেছেন, এমন অনেক ঘটনাই ঘটে পাথবীতে। এবার 
আমার কথা শবনদন। একবার আমাদের গ্রামের ঠিক মাঝখানে আমি মাটি খড়ে একটা মাত্র 
তুলোর বাঁজ প:£তলাম। জানেন ি হল? বিরাট একটা গাছ গজাল, যার ছায়া পড়ে গ্রাম থেকে 
একদিনের পথ পর্যন্ত। যখন তুলোর বাঁজ পাকল, আম বাঁজ খেকে তুলো ছাড়াবার জন্য 
ডাকলাম পাঁচশজন শক্তসমর্থ মেয়েমানন্ষকে। ছাড়ান সব তুলো বিক্রী করে সেই টাকা "দিয়ে 
কনলাম চাল্লশটা শক্তিশালী উট, সেই উটের গপঠে দামণ দামী [ছিটকাপড় চাপিয়ে আমার দই ৭৭ 


ভাইয়ের সঙ্গে পাঠালাম বদখারা। তিনবছর তাদের কোন খোঁজখবর নেই। কিছনাদন আগে খবর 
পেলাম যে তাদের খ্দন করা হয়েছে। আর এখন দেখদন সবাই, মোটা জাঁমদারের গায়ে আমার 
মেজ ভাইরের আলখাল্লাটা, যেটা পরে ও যহখারা রওনা দিয়েছিল | তার মানে জমিদার আপাঁনই 
আমার ভ্াইয়েদের খদন করে সব মালপত্র আর উটগলো লিয়ে নিয়েছেন।” 

মোটা জমিদার একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়ল। যাদ সে বলে মেয়েটির কথা সত্যি, তাহলে 
খন করার জন্য তার বিচার হবে আর মাথাটা কাটা পড়বে। এদিকে যাঁদ বলে যে সব মিথ্যা, 
তাহলে শর্ত অননযায়৷ তাকে আরও পণ্টাশটা সোনার মোহর দিতে হবে। 

অনেক ভেবে ভেবে শেষে জামদার আরও পণ্ঠাশটা সোনার মোহর বার করে দিল মেয়েটিকে 
আর বলল: 

'জাঁবনে এই প্রথম আমি বোকা বনলাম।? 

আর মেয়েটি উট, ঘোড়া, গাধা সব ফেরত নিয়ে খনশীমনে চলল বাবার কাছে। 


সাত্য মিথে) জানি না, কোন এক সময়ে এক রাজা 'ছিলেন। 

তাঁর কোন সন্তান ছিল না। একাঁদন যখন তান বসে বসে দ7ঃখ করাছলেন তখন তাঁর 
উজীর কাছে এসে 'জিজ্ঞাসা করল: 

“মহারাজ, আপাঁনি দ7ঃখ করছেন কেন? আপনার এত ধনসম্পাত্ত _ আপনার দুখ 
কিসের ? 


রাজা বললেন: 

“দিও আমি রাজা, আমার অনেক ধনসম্পত্তি, কিন্তু সন্তানের মদখ না দেখেই আমায় 
মরতে হবে|” 

দীর্ঘীনঃশ্বাস ফেলল উজার, বলল যে সেও সন্তানহাঁন। তাঁরা দ?জনেই দ7ঃখে আভভূত 
হয়ে স্থির করলেন যে ভ্রমণে যাবেন। 

অনেক পথ পার হয়ে একাঁদন তাঁরা এসে পেশীছলেন চমৎকার এক বাগানের কাছে। বাগানের 
চারপাশ ঘরেও তাঁরা ঢোকবার কোন পথ দেখতে পেলেন না। 

বাগানে গোলাপফুল ফুটে আছে, ব্দলবদীল গান গাইছে, সনগম্ধি ফুল আর গাছ চমৎকার গম্ধ 
ছড়াচ্ছে। গাছের ছায়ায় গালিচা পাতা, নরম তৃণশয্যা, ঘাসের ওপর এখানে ওখানে কয়েকটি 
বালিশ পড়ে আছে। এই বাগানে মাননষ তার দখকষ্ট সব ভুলে যায় 

শেষ পর্যন্ত প্রবেশপথ খুজে পেয়ে তাঁরা ভেতরে ঢুকে গালিচায় বসলেন। হঠাৎ সেখানে 
হাজির হল সাদা বনাতের আলখাল্লা পরা পন্ধ*মশ্রঃ এক বদ্ধ। বাদ্ধ জিজ্ঞাসা করল: 

“তোমরা এখানে কি করছ, বাছারা ?” 

উজাঁর আর রাজা উঠে দাঁড়ুয়ে বদ্ধকে আভিবাদন জানালেন। 
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তারপর পরস্পরের দিকে তাঁকয়ে, কথা গাছয়ে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন যে তাঁদের 
সন্তান নেই, তাই তাঁরা পৃথিবীর সবখ ত্যাগ করে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। 

সব কথা শুনে বৃদ্ধ জামার নীচ থেকে দুটো লাল আপেল বার করল। একটা রাজাকে, 
অন্যটা উজীরকে 'দিল। 

“নাও, বাছারা ! যে যার স্ত্রীর সঙ্গে আপেল খাও। নিজেদের কাজ কর গিয়ে, সংভাবে 
জাঁবন যাপন কর, ব্দ্ধিমানের মত দেশ শাসন কর, দেশের উন্নতি কর, জনগণের মনে কণ্ট দিও 
না। আর একটা শর্ত: যার ছেলে হবে মাম দেবে ভাঁহর, আর যার মেয়ে হবে নাম দেবে 
জখরা। ছেলেবেলায় তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিও না, আর যখন তারা বড় হবে তখন তাদের 
বিয়ে দিও। এ কথা তূলো না যেন।" 

বদ্ধ চলে গেল, রাজা ও উজীর [বিস্মিত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন, চিন্তাভাবনা করে 
তাঁরা স্থির করলেন: 

“বদ্ধ যা বলেছে, তাই হবে 1” 

তাঁরা বাড়ী ফিরে বৃদ্ধ যা বলোছিল তাই করলেন। দিনের পর 'দিন যায়, মাসের পর মাস। 
রাজা আর উজীর আনন্দে আত্মহারা, রাতে ঘহমোতেন না, প্রথম সন্তানের জল্মের দন গবনছেন। 

একবার তাঁরা শিকারে গেলেন। তিন দিন বাদে উজীরের স্তী এক ছেলের জন্ম দিলেন 
আর রানী এক মেয়ের জন্ম দিলেন। রাজাকে এই আনন্দ সংবাদ দিতে দূত পাঠান হল। 

“মহারাজ, উপহার চাই আমার। আপমার রানার মেয়ে হয়েছে বলল দত। 

আর তারপর উজারকে বলল দত: 

“'আপন্যর কাছ থেকেও উপহার চাই, আপনার স্তীর ছেলে হয়েছে।” 

রাজার প্রচণ্ড রাগ হল। সব সময় ছেলের স্বপ্ন দেখেছেন। রাগে সব ভুলে গিয়ে তান 
দ;তের দিকে একটা সাদা র্মাল ছংড়ে দিয়ে বললেন: 

“মেয়েটাকে মেরে ফেলে তার রক্তে এই রদমালটাকে ভিজিয়ে নিয়ে আয় আমার কাছে ! 

আর উজীর আনন্দে আর পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছিল না, তক্ষরন লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে 
সে বাড়ীর দিকে রওনা 'দিল। 

বাড়ীর একেবারে কাছে এসে ঘোড়াটা হোঁচট খেয়ে পড়ল, উজীর ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে 
গেল, একটা পাথরে মাথা ঠুকে তক্ষান মারা গেল। 

উজীরের স্ত্রী বেচারাঁর কম্টের দিন আরম্ভ হল। কাঁদতে কাঁদতে সে বড় করে তুলতে 
লাগল অর অনাথ ছেলেকে, ষে তার বাবার ম*খও দেখল না। 

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। ছেলোট একটু বড় হল, রাস্তায় 
বেরোতে লাগল ছদটে ছটে। একদিন রাজা তাকে দেখতে পেলেন। 

এ কার ছেলে 2 রাজা তাঁর নতুন উজীরকে জিজ্ঞাসা করলেন। উজার উঠে সসম্মানে বলল: 

“মহারাজ, ছেলেটি আপনার মৃত উজীরের _ তাহির। আপনার মেয়ে বেচে থাকলে এই 
বয়সেরই হত।” 

সেই কথা শহনে রাজা দবঃখে, হতাশায় নিজের কপালে আঘাত করে বললেন: 


“হতভাগ্য আমি ! কেন আমি তাকে তখন মারতে আদেশ দিলাম 1 বলে রাজা কেদে 
ফেললেন। 

উজাঁর রাজাকে কিছ; বলল না, কিন্তু এ দিনই সে রাজপ্রাসাদের মাহলামহলে গগয়ে এক 
দাসাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল: 

গাজার মেয়ের সম্বন্ধে কি জান ? 

'আপাঁন কেবল রাজাকে বলবেম না! ধলল দাসাঁ, 'মেয়েটি বেশচে আছে। বড় হয়ে উঠেছে, 
খাব সবম্দরী সে? 

উজণর ছদটে গেল রাজার কাছে। 

“হে মহারাজ | আমার তুচ্ছ জীবন রক্ষা ক্দন ! আমি আপনাকে এক আনন্দের সংবাদ দেব 1, 

বিল!” ধললেন রাজা। 

“মন খারাপ করবেন না, মহারাজ, আপনার মেয়ে বেচে আছে । 

রাজা ধ্যশী হয়ে আদেশ দিলেন: 

গ্তাকে আমার কাছে নিয়ে এস 1 

মেয়েটিকে এনে রাজাকে দেখান হল! রাজা নিজের মেয়েকে আদর করলেন তারপর 
ভোজসভার আয়োজন করতে আদেশ দিলেন -- চ্টাশ শদন, চাল্পশ রাত ধরে ধ্দমধাম আনদ্দোৎসব 
চলল। 

ততাঁদনে তাহির বৈড়ে উঠতে লাগল কিছ না জেনে শ্বনে। একদিন সে লাঠি ছংড়ে খেলা 
করাঁছিল উঠানে, সেই লাঠি এসে পড়ল এক বদড়ী রোদে বসে চরকা কাটাছিল তার চয়কার 
মধ্যে। বাড়ী রেগে গিয়ে বলল: 

“আঃ, তুই তাহির | আমার সঙ্গে খেলা করার থেকে নিজের বাগদত্তা জবখরার সঙ্গে খেলং 
গিয়ে। 

তাহির ছরটে এসে ব:ড়াঁর হাত ধরল: 

“ঠাকুমা, তুমি জরখরার কথা বললে? কেন বললে এ কথা ? 

হাত ছাড় ! ছাড় বলাছ 1 

ঠাকুমা, লক্ষী, বল!) অনব্গনাধিনয় করতে লাগল ত্যাহর। 

পনজের মাকে জিজ্ঞাসা কর গিয়ে।” 

তাই করল তাহির। 

'আমার বাগদত্তা কে? সাঁত্য করে বল 71 

“তোর না জানাই বোধহয় ভাল ছিল, ঠিক আছে, বলব।” 

মা তাকে সব বলল, যে তাহিরের বাবা আর রাজা বহযাদন সন্তানহাঁন ছিলেন, তারপর 
তাঁরা একজনের ছেলে ও অপরজনের মেয়ে হলে তাদের 'বিয়ে দেবার প্রাতিশ্র্তি দেন আর বলল 
কেমন করে তাঁহিরের বাবা ভার জণ্মাবার দিনে ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান। 

পকন্তু এখন তো তোকে জদখরাকে দেবে না।' বলল মা। “ও রাজকন্যা, আর তুই গরাঁব 
অনাথ |? ্ 
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পঠক আছে, মা, আমি শত এটুকুই জানতে চেয়োছিলাম। 

সেই দিন থেকে তাহির জবখরার সঙ্গে খেলতে লাগল। 

দিনের পর দিন যায়, তারা বড় হল, লেখাপড়া শিখতে লাগল। তাহির কিন্তু পড়া শদনত 
না সব সময় কেবল জদখরার সঙ্গে গণ করত। 

শিক্ষক রাজার কাছে গিয়ে নালিশ জানাল। 

“মহারাজ, কি করব ধলদন? তাহির আপনার মেয়ে জুখরাকে লেখাপড়ায় বাধা দেয় ।” 

রাজা রেগে গিয়ে আদেশ দিলেন: 

“ওদের মাঝে দেয়াল তুলে দাও!” 

শিক্ষক রাজার আদেশ পালন করল, কিন্তু তাহির সেই দিনই দেয়ালে একটা গর্ত করে 
ফেলল জার আবার জঃখরার সঙ্গে গক্প করে যেতে লাগল 

তাহির আর জবখরা একদিনও পরস্পরকে না দেখে থাকতে পারত না। যখন তারা আরও 
বড় হয়ে উঠল তাদের হৃদয়ে ভালবাসার আগন জহলে উঠল! 

সেকথা জানতে পেরে রাজা প্রচণ্ড তুদ্ধ হলেন। কারিগরদের ডেকে বললেন: 

“একটা সিল্দদক তৈরী কর! তাহিরকে িল্দরকে বন্ধ করে . নদীতে ভাসিয়ে দেব, স্রোত 
ওকে যোঁদকে ভাঁসয়ে নিয়ে যায় যাক।? 

জুখরা রাজার আদেশ শ্নল, থালা ভরে সোনা নিয়ে এসে চোখের জলে কারিগরদের 
অনদময়বিনয় করতে লাগল: 

'এই সোনা নাও! আরো লাগলে বলবে ! ?সম্দ7কটা শক্ত করে করবে, যাতে জল না 
ঢোকে, আর বেশ বড় করে করবে যাতে নিঃশ্বাস নেওয়া যাগ ! বেচারী অনাথ আরো কিছুদিন 
বেচে থাক।” 

কারিগরদের জবখরার জন্য মায়া হল, তারা তাকে সান্তনা দিয়ে বলল: 

“আপনি যা বললেন, তার থেকেও যাঁদ ভাল না হয় সিম্দক, তবে আপনাকে সব সোনা 
ফেরত দেব? 

তারা কাজ আরম্ভ কইল। িছ্দিন বাদে রাজাকে খবর দেওয়া হল যে দিম্দক তৈর। 
জদখরা কাপড়ে মখ ঢাকা দিয়ে চলল 'িম্দদক দেখতে। সাত্যি সাত্যিই যা সে বলোঁছিল তার 
থেকেও ভাল হয়েছে 'সিন্দদক। 

পরের দিন রাজা নকাঁবকে পাঠালেন শহর আর গ্রামের সব লোককে জড় করার জন্য। সব 
লোক এসে শহরের চত্বরে জমায়েত হল। রাজা প্রাসাদ থেকে বোঁরয়ে এসে ঘোষণা করলেন: 

“আমরা তাহিরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি ! ওকে আজ 'িম্দকে বন্ধ করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া 
হবে| দার স্রোতে যৌদকে ভেসে যায় যাক! 

তাহরের জন্য সবার কষ্ট হল। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না, নিষ্ঠুর রাজাকে সবাই ভয় 
পেত। 

মেয়েপররবষ, ছেলেব্যড়ো সবাই ছন্টে গেল নদাঁতাঁরে, দদ£খে মৃতপ্রায় তাহিরের মাও এল। 

৮২ নদাঁর তাঁরে বাঁলর ওপর গে পড়ে গেল আর তার গাল বেয়ে নেমে এল উত্তপ্ত অশ্রঃধারা। 


লোকে উত্তেজিত হয়ে উঠল, ভীঞ্টের মধ্যে থেকে চীৎকার শোনা গেল: 

“রাজার মাথায় পড়এক মায়ের চোখের জল 1ঃ 

“কোন মেগ্েকে ভালবাসার জন্য কখনো কেউ কাউকে মত্যুদশ্ড দেয় লি 1, 

“রাজার এমন নিষ্ঠুরতার ক্ষমা নেই 1? 

এমন সময় নকাঁব ঘোষণা করল যে জল্লাদরা তাহিরকে নিয়ে আসছে। 

চীৎকার চেশচামেচি থেমে গেল। লোকেরা তাহিরের যাবার জন্য গথ ছেড়ে দিল। কেবল 
অভাঁগিনা মা মাথা তুলে চীৎকার করে উঠল: 

শেষবারের জন্য একবার তাকে দেখতে দাও !* হাতবাঁধা তাহিরকে নিয়ে আপা হল মায়ের 
কাছে। চোখভরা জল নিয়ে সে ছেলেকে জাঁড়য়ে ধরল, ছেলের হাঁটুর কাছে মাথা চেপে ধরে 
একবার চাংকার করেই মরে গেল। 

ভাঁড়ের মধ্যে থেকে কান্না, চীংকার শোনা যেতে নাগল। জল্লাদরা তাড়াতাঁড় তাহিরকে 
িন্দকে বন্ধ ঝরে দিল। তাহির কেবল একবার তার প্রয়তমা জনখরার প্রাতি চীংকার করে 
বলতে পারল: 

“াঁদ বে*চে থাকি, তোমায় ভালবাসব ! ফাঁদ মরেও যাই, তোমাকেই ভালবাসব 1” 

জনখরাও চীৎকার করে উত্তর দিল: 

“আমিও তোমায় কখনও ভুলব না!” 

জল্লাদরা 'সিম্দকটা নদাঁতে ভাসিয়ে দিল। 

তাহির অনেকক্ষণ ধরে ভেসে চলল। দিন পোঁরয়ে রাত এল, রাতি পোরিয়ে দিন। 'সম্দদকটা 
ভাসতে ভ!সতে শৈষ পর্যন্ত পেশাছাল রদম শহরের কাছে। 

রুমের রাজার দই মেয়ে ছিল, এ দিন তারা দাসীদের নিয়ে নদীতে গেল। দেখে _ দাঁতে 
ভেসে যাচ্ছে সিন্দ:ক। 

সিদ্দবকটা ভেসে ভেসে আরও কাছে এল। রাজার ঝড় মেয়ে জলে নেমে চুলের বেণাঁটা 
ছংড়ে দিল, কিন্তু সিন্দ:কটাকে ধরতে পারল না। তারপর ছোট মেয়ে জলে নামল, তার লম্বা 
বেণণগদ্লো ছংড়ে সে সিন্দঃকটাকে বেধে ফেলল, তারপর সেটাকে তাঁরে এনে তুলল। 

দুই বোনের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হল 'সদ্দবকটা কার প্রাপ্য তা নিয়ে। 

বহনক্ষণ তর্ক চলার পর ঠিক হল: বড় বোন নেবে দিন্দকটা আর ছোট বোন ?সন্দ7কের 
মধ্যে যা জাঁনস আছে তা নেবে। 

সিল্ক খালে তারা দেখে তার ভেতরে এক অতি সমশ্রী ষবক, তার সৌন্দর্যের উজ্জবলতায় 
সূ্যও ম্লান হয়ে যায়। কালো, কোঁকড়ান চুলের গোছা কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, ভ্রু দ্ট 
দই চোখের মাঝখানে মিলে গেছে তারের মত আর চোখে যেন আগন্ন জ্লছে। এমন র্‌পবান 
যে কোন রাজকন্যার উপযযক্ত। 

তাকে দেখে দ€ধোনের আবার তর্ক আরম্ভ হল: 

“আমি একে নেব!) 

'না, আমি 1” 


৮৩ 


আর ছোট বোন বললঃ 

“না, ও ছিল সিপ্দদকটার ভেতরে, তার মানে ও আমার ! কাউকে দেব না আমি ওকে 

হীতিমধ্যে রাজার ভূত্যেরা ছহটে এসে রাজার কাছে, তাঁকে বলল: 

“মহারাজ ! আপনার মেয়েরা নদীতে এক সদ্দদক পেয়েছে। তার ভেতরে এক য্বক, যার 
মত রূপবান পৃথবাঁতে আর কেউ নেই আপনার ছোট মেয়ে তাকে স্বামী করতে চায় ! এর 
থেকে ভাল জামাই আর হতেই পারে নাঃ 

সনসংবাদের জন্য রাজা বিশ্বস্ত ভৃত্যেদের উপহার দিলেন, তারপর উজশরদের নিয়ে নদাঁতাঁরে 
চললেন। দেখেন, যা শবনেছেন, তার থেকেও বেশী রূপবান য:বকটি | রাজা তাহিরকে নিজের 
সন্তানের, মতই গ্রহণ করলেন এবং শাঁঘুই, তার সঙ্গে ছোট মেয়ের বিয়ে দিলেন। চলিশ দিন 
চাঁল্লশ রাত ধরে চলল ভোজসভা। 

রাজার মেয়ে খববই সনন্দরী, জবখরার চেয়েও স্ন্দরী। কিন্তু তাঁহর তার সেই বহদদুরের 
বাগদন্তাকে দেওয়া কথা ভুলতে পারে না। রাজার মেয়ের রূপের দিকে তাকাতেই তার ইচ্ছা 
হয় না। তার সঙ্গে একটাও কথা বলে না! 

বেচারা মেয়েটি রাতের বেলায় কাঁদত আর তিক্তমনে ভাবতঃ 

“কেন ও আমায় ভালবাসে না? কেন একটা কথাও বলে না আমার সঙ্গে ?' 

তাহিরকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে সে, কিন্তু তাহির কোন উত্তর দেয় না। 

এইভাবে চালিশ দিন কাটল। তাহির রাজার মেয়েকে বলল: 

“আপনার বাবাকে বল;ন, আম নদাতাঁরে যেতে চাই।” 

আনন্দে আত্মহারা হয়ে মেয়ে বাবার কাছে ছনটে গেল। 

“বাবা, তাহির কথা বলেছে। ও নদাঁতারে খানিকক্ষণ বসে থাকতে চায়!” বলল সে। 

রাজা খাশী হলেন একথা শঃনে। নদাঁর তারে তিনি এক উৎসব আয়োজন করার স্থির 
করলেন। নদীতাঁরে অনেক লোক জড় হল আমোদ করার জন্য। নদীর উচু তাঁরে তাহিরের 
জন্য নরম গালিচা পেতে দেওয়া হল, নানা রকম সরস্বাদ খাদ্যদ্রব্য আনা হল তার জন্য। 

কিছ? পরে তাহির এসে পেশাছল, বিষণ, ম্খে হাসি নেই। 

“যে প্রথম দেখবে যে আমার জামাই হেসেছে তাকে আপাদমস্তক সোনায় মদাঁড়য়ে দেব” 
এই. কথা ঘোষণা করে রাজা মন্ত্রীদের নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। 

কিন্তু তাঁহর বিষমভাবে চুপ করে বসে রইল নদার দিকে তাঁকয়ে। 

সে নদাতাঁরে বসে থাক, ততক্ষণ দেখা যাক জখরার ক হল। 

তাহিরের সঙ্গে বিচ্ছেদে দিনরাত্রি সে মনখারাপ করে থাকত। তারপর নিষ্ঠুর বাবা তার বিয়ে 
দিল এক রাজার ছেলে কারা-বাতিরের সঙ্গে, আর আরম্ভ হল তার জাঁবনের কালো দ?ঃখের 
দিনগনল | 

দিনের পরে দিন যায়। একদিন জখরা এক স্বপ্ন দেখল দেখল যেন সে তাহিরের সঙ্গে এক 

৮৪ চমৎকার বাগানে বেড়াচ্ছে। দঃখে কে+দে ফেলল জখরা, তার ঘরম ভেঙে গেল। 


"হয়ত আমার প্রিয়তম বেচে আছে? হূদয়ে ব্যথা নিয়ে ভাবল সে। 'কেউ যাঁদ তার 
কোন খবরও এনে দিতে পারত 1, 

পরের দিন জদ্খরা থালা ভর্তি সোমা নিয়ে গেল সরাইখানায়। সেখানে এক ক্যারাভানের 
সরদারকে সোনাগনলো দিয়ে অনবনয়াবনয় করে বলতে লাগল: 

'আপান সারা প্াথবী ঘোরেন, অনেক লোক দেখেন ! তাঁহব্রকে খঃজে বার করন, ওর 
থেকে কোন খবর নিয়ে আসদন। অভ্ততঃ জেনে আসদন ও বে“চে আছে কিনা 1+ 

পঠক আছে !; বলল ক্যারাভান-সরদার। তারপর উটের 1পঠে চড়ে রওনা 'দিল। 

অনেকক্ষণ চলল সে সমস্ত শহর গ্রামে খুজল, কিন্তু পেল না তাহরকে। 

একাঁদন ক্যারাভান-সরদার নদাঁর কাছে এল। দেখে, নদীর উচু তাঁরে বসে এক রুপবান 
যবক, আর তার চায়াঁদকে লোকেরা আমোদপ্রমোদ করছে। 

গান গেয়ে দেখা যাক, হয়ত তাহির এখানেই আছে 1” ভাবল সে আর গেয়ে উঠল; 


আমি কারাতান-সরদার, 
ঘরে বেড়াই দেশে দেশে 
খংজেতে আমার তাঁহরজানে, 
ভাহরজান, তুই কই রে? 


নিজের নাম শনে তাহির একটু হেসে উত্তরে গেয়ে উঠল: 


ও ক্যারাভান-সরদার, একটু দাঁড়াও । 
তোমার গান আবার গাও, 
এবার এদিক গানে তাকাও 
দেখ তোমার ভাহিরজান। 


তখন ক্যারাভান-সন্নদ্বার এই সেই তাহির কিনা, যাকে সে খ:জছে, প্র করে দেখার জন্য 
আবার গেয়ে উঠলঃ 


নাম অনেক আছে সংসারে 

জরখরার লাম শএনলে পরে 
স্থির হয়ে থাকতে নারে 
আমার তাহিরজান। 


ক্যারাভান-সরদার জখরার নাম উচ্চারণ করা মাত্র তাঁহর লাফিয়ে উঠে ছনটে গেল তার 
কাছে, তার উটের গলা জড়িয়ে ধরে অন7নয়বিময় করতে লাগল, চোখ ভরা জল: ৮৫ 


৮৬ 


“আমাকে জঃখরার কাছে নিয়ে চল, অন্ততঃ একবার তাকে দেখতে দাও আমায় 1? 

'জিএখরার বিয়ে হয়ে গেছে এক রাজার ছেলের সঙ্গে। বলল ক্যারাভান-সরদার। «এখন আর 
তার দিকে দেখে লাভ কিঃ আর তুমিও এখানে এতাঁদন রয়েছ, নিশ্চয় বিয়ে করেছ। তার 
কাছে গিগ্নে লাভ কি তোমার? এখানেই বরং থেকে যাও ! আম কেবল জানতে চেম়োছিলাম 
তুমি বেশচে আছ কি না, 

এখানের রাজা নিজের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছে। বলল তাহির। প্য়ের পর 
চল্লিশ দিন কাটল আমি স্ত্রীর সঙ্গে একটা কথাও বলি নি, একবারও তাকাই শি তার দিকে। 
আমাকে জখরার কাছে নিয়ে চল” 

ক্যারাভান-সরদার রাজী হল। 

পঠক আছে, আমি রাজী। 'কন্তু প্রথমে তোমার স্রীর কাছ থেকে বিদায় 'িয়ে এস। সে 
তোমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। তার মনে কণ্ট দেবার দরকার নেই, 

তাহির প্রাসাদে গেল, একপা” ঘরে আর একপা, চোৌকাঠের বাইরে রেখেই বলল: 

“রাজকন্যা । আম সবাকছরর জন্য কৃতজ্ঞ আপনার কাছে, কিন্তু আজ আমি জখরার খবর 
পেয়োছি, তাই আমি এখন চলে যাঁচিছ।” 

উত্তরে রাজকন্যা তাকে বলল: 

নদী কি আপনাকে আমার কাছে য়ে আসে নি? সব্দ্‌রের জবখরা কি আমার থেকেও 
বেশী সন্দরী?, 

হ্যাঁ, নদী আমাকে আপনার কাছে এনেছে, আপনি সনন্দরী, কিন্তু আমার হৃদয়ের কাছে 
সন্দূরের জব্খরা বেশী 'প্রয় |, বলে তাহর নাঁচু হয়ে আভবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল। 

তক্ষাঁণ সে ক্যারাভান-সরদারের সঙ্গে উটের পিঠে উঠে রওনা দিল। 

অনেকক্ষণ চলে, অনেক পথ পার হয়ে তারা উপাস্থিত হল এক তেমাথায়, সেখানে থামল। 
এক বিরাট পাথর তাদের সামনে পথ আটকে আছে, তার ওপর লেখা: “ডানাঁদকের পথে গেলে 
ফেরা যায় না, বাঁদকের পথের শেষ নেই আর সোজা পথে বপদ আছে।” ক্যারাভান-সরদার চিন্তা 
করতে লাগল কোম পথে াবে। 

“সোজা চলা যাক, বলল তাহির, 'যাঁদও বিপজ্জনক, কিন্তু সোজা যাওয়া যাবে: তাড়াতাঁড় 
পেশীছে যাব জ্খরার কাছে। 

সোজাই চলল তারা। শীঁঘই তাদের পথে পড়ল এক শহর। সেই শহরবাসাঁরা কারাগার 
থেকে পলাতক দ7জন দসন্যকে খ:জাছিল। তাঁহর আর ক্যারাভান-সরদারকে দেখে তাদের দস 
ভেবে হাতপা বে+ধে তাদের দ7জনকে কারাগারে নিক্ষেপ করল। 
, কারাগারে তাহির দিনরাত মন খারাপ করে বসে থাকে। তার প্রিয়তমা জখরা এখান থেকে 
বেশ দূরে নয় কিন্তু কেমন করে এই মজবৃত দেওয়াল, লোহার দরজা ভেদ করে বৌরয়ে যাওয়া 
যায়? ভেবে ভেবে তাহির ঠিক করল: “এমনভাবে গান করতে থাকব যেন লোকে আমার গান 
শহনতে পায়। হয়তো কেউ আমাকে চিনতে পারবে আর মাত দেবে!” 

তাই সে গান গাইতে লাগল। 


প্রিয়ার কাছে যাবার পথ অনেক দূরের পাড়ি, 
দিনে সূর্ঘ রাতে চাঁদের সনে 
কি জানে কেন বন্ধ হইলাম কারাগারে 
তাহির বিনে জরা কাঁদে একামনে | 


এইভাবে সে প্রাতদিন গান গাইতে লাগল, অবশেষে একাঁদন তার গান শদনতে পেল এক 
সওদাগর যে ছেলেবেলায় তাহিরের সঙ্গে একই শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখেছে, একই বই 
নিয়ে পড়েছে 

“আরে এ যে তাহর!, অবাক হয়ে বলল সওদাগর! “কে আর এত বছর ধরে জবখরাকে 
মনে রাখবে, ভালবাসবে ? 1? 

সওদাগর কারাগার রক্ষাঁদের কাছে গিয়ে একমঠো করে সোনার মোহর দিয়ে বলল: 

'তাহিরকে ছেড়ে দাও! ওর কোন দোষ নেই। ও খালি নিজের ভালবাসা নিয়েই বে+চে 
আছে।” 

প্রহরীরা তাহির আর ক্যারাভাম-সরদারকে কারাগার থেকে মনাক্ত দিয়ে তাদের উটগদলি 
দিয়ে দিল। সওদাগরকে ধন্যবাদ দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা আরও এগিয়ে ঈলল। 

অনেক পথ চলে, অনেক পথ পেরিয়ে অবশেষে তারা একাঁদন ভোরবেলায় এসে পেশীছাল 
নিজেদের শহরে। ক্যারাভানসরাইয়ের কাছে এসে তাাহর তার সঙ্গীকে ধন্যবাদ দিল, তার কাছে 
বিদায় নিয়ে চলল প্রাসাদের দিকে। 

প্রাসাদের বাগানে ঢুকে সে জুখরাকে খঃজে বার করল। সে দামাঁ গালিচায় শরয়ে গভীর 
ঘদমে ডুবে ছিল, তাকে জাগাধার জন্য তাঁহর জোরে গান গেয়ে উঠল: 


ভাকছি তোমায় জাগ 

এলাম আমি ভোরবেলায় 
জাগ এবার... আর ঘহম নয়। 
জযখরা, বকে নাও আমায় 1 


সেই প্রিয় কণ্ঠম্বর শদনে জবখরার বকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল, তার ঘঃম ভেঙে গেল। 
সে গালিচা থেকে উঠে, ছনটে গিয়ে তাহিরকে আঁলঙ্গন করল, কোন কথা না বলে, চোখের জলের 
মধ্যে দিয়েও হাসতে লাগল। এইভাবে আলিঙ্গন করেই তারা বাগানের মধ্যে চলে গেল। 

কথা বলে বলেও তাদের প্রাণ ভরাঁছল না। দ:্জন দ?জনের দিকে দেখে দেখেও আশ 
িটছিল না। বেচারীরা লক্ষ্যই করল না যে জখরার ননদ তাদের দেখেছে। সে ছনটে ভাইয়ের 
কাছে গিয়ে বলল: 

“তাহির এসেছে। জখরার স্বামী কারা-বাতির প্রচণ্ড দুদ্ধ হয়ে রাজার কাছে ছরটে ?গিয়ে 
সব কথা বলল। 


ডড 


রাজা বাগানে প্রহরীদের পাঠালেন। তারা ত্যাহরকে ধরে এক গভীর গর্তে ফেলে দিল, 
সেখানে হাঁটু পর্যন্ত নোংব্রাভরা, আর ওপর থেকে জল পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। 

পরের দিন রাজা তাঁর উজীর ও পরামশদাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন, ফি 
করা যায় তাঁহিরকে 'নয়ে। ঠিক হল তাহরকে দ?খানা করে কেটে শহরের প্রবেশপথে টাঁওয়ে 
রাখা হবে। 

নকীৰ ডেকে ডেকে লোক জড় করতে লাগল সেই মৃত্যুদণ্ড দেখার জন্য। শহরের চত্বরে 
লোক জমায়েত হল। জহখরাও এল সবাইয়ের কণ্ট হতে লাগল তাঁহরের জন্য, তারা রাজার 
নিষ্ঠুরতার কথা বলাবাল করতে লাগল। 

“কেন যে ভাহর ফিরে এল ?' বলল কেউ কেউ! 

প্ভালবাসাই তাহিরকে ফিরিয়ে এনেছে” অন্যেরা বলল। কস্তু তার জন্য বেচারীর 
মৃত্যুদণ্ড দেবার কি মানে হয় ? রক্ত পিপাস7 রাজা ধ্বংস হোক 1 

প্রহরাঁরা তাঁহরকে চত্বরে নিয়ে এল। জল্লাদ তার ধারাল তলোয়ারটাকে আরও ধার দিয়ে 
িল। লোকেরা রাজাকে আভশাপ দিতে লাগল, কিন্তু কিছ; করতে পারল মা। আর জবখরাও 
অনেক কাকুঁতিমিনাতি করল নির্দয় বাবার কাছে, কিন্তু তার হৃদয় গল্যতে পারল না। যখন 
জখরা দেখল জল্লাদ এসেছে তাহিরের কাছে ভার চোখ অঞ্ধকার হয়ে গেল, জ্ঞান হারিয়ে সে 
পড়ে গেল। 

জল্লাদ তলোয়ারের এক আঘাতেই তাহিরকে দ%টুকরো করে কেটে ফেলল। 

লোকেরা চাঁৎকার'করে উঠল, চেঁচামেচি, কামাকাটি শোনা গেল। ভাঁড়ের থেকে এক ব্দ্ধা 
এগিয়ে এসে ুদ্ধভাবে রাজাকে বলল: 


হে নিঠুর রাজা, তোমার সিংহাসন রক্তমাখা | 
আল্লাদের তরোয়ালের মতই রক্মাথা। 
তাহিরের প্রাণদণ্ডে - 
তার প্রেমের তো হয় না মৃত্যু 
সূর্যও নেই জার আকাশে 
অন্যায়ে ভরা এই পাঁধবাঁ 
নিষ্ঠুর রাজার শাসনে | 


জল্লাদরা ইতিমধ্যে তাহিরের দেহের টুকরোগদলো নিয়ে শহরের প্রবেশপথে টাঙিয়ে 'দিয়েছে। 
তিখন জন্খরা মাথা তুলে, কান্না চেপে বলল: 
দলবে+ধে যাচ্ছে উটের সার, 
শহরের বাইরে শাল চাকার | 
তহরের মাংস কার চাই, 
খেচে আমার বাবা কসাই। 


রাজা সেকথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না। 

তাহিরের মত্যুর পরে জ্খরা কালো পোশাক পরে, কালো র্মালে মুখ ঢেকে চল্লিশ দিন, 
চল্লিশ রাত ধরে প্রিয়তমের জন্য কাঁদল। 

তারপর রাজাকে অননরোধ করল তাহিরের সমাধিস্থানে তাকে যাবার অন:মতি দেবার 
জন্য। রাজা অনদমতি দিলেন কিন্তু কিছ? দাসাঁ সহচরাঁকে তার সঙ্গে যেতে বললেন। তখন 
জ্খরা রমালে কিছন মদক্তো বেধে নিল, একটা ধারাল ছোরা নিল সঙ্গে, নিম্নে চলল। 

রাজপ্রাসাদ থেকে একটু দুরে গিয়েই জখরা মনক্কো একটা একটা করে ফেলতে লাগল 
রাস্তায়। দাসাঁরা সেগনাঁল দেখতে পেয়ে কুড়োতে লাগল। 

জবখব্লা ক্রমশঃ তাদের থেকে দূরে চলে যেতে লাগল। তারপর দাসারা একেবারেই চোখের 
আড়ালে রয়ে গেল। আর একটু দুরেই তাহিরের সমাঁধ। শেষ ম7ক্তোটা ছংড়ে দিয়ে জবখরা 
সমাধির কাছে ছ্টে গিয়ে ছোরা বসিয়ে দিল নিজের বকে 

দাসীরা সমস্ত মনক্তোগ্লো কুড়িয়ে সমাধির কাছে এসে দেখে জনখরা পড়ে আছে মৃত 
অবস্থায়। তারা কাঁদতে কাঁদতে জখরাকে সমাধি দিল তাহিরের সমাধির কাছেই। 

জদখরার স্বামী সেই ঘটনার কথা শদনে চাঁৎকার করে উঠল: 

“না, জদ্খরা মত্ুর পরেও দেখাঁছ তাঁহরকেই ভালবাসবে। তা, আম হতে দেব না। 
রাগে সেও আত্মহত্যা করে বসল। . 

“আমার ভাই চায় গন যে ওযায একগঙ্গে থাক” বলল জব্খরার ননদ, “ওকে জঃখরা আর 
তাহরের মাঝে সম্যাথ দেওয়া হোক 1” 

এরা কি বে*চে থেকে কম কণ্ট পেয়েছে নাক? মরণের পরেও ি ওদের শান্ত দেবে না 
নাকি? ওদের আর বিরস্ত কোরো না, থাক 1, কাকুতিমিনতি করতে লাগল লোকেরা, কিন্তু তাদের 
কথা কেউ শননল না। 

নিঠুর অত্যাচারীরা জখরার স্বামীকে সমাধি দিল তাহির আর জদখরার মাঝখানে । 

তাহিরের সমাধির ওপর জগ্মাল লাল গোলাপের গাছ আর জঁদখরার সমাধির ওপর সাদা 
গোলাপের গাছ, আর তাদের মাঝে কালো কাঁটা গাছ। কিন্তু গোলাপ গাছগনাল বেড়ে উঠল 
আর তাদের শাখাগ্রশাখাগদাল পরম্পরের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। আর সেই থেকে তারা তাহির আর 
জদখরার চিরন্তন প্রেমের মতই চিরকাল ফুল ফুটিয়ে যেতে লাগল... 


বহনাদন আগে এক গ্রামে এক মা তার ছেলেকে নিয়ে থাকত। 

একাঁদন মা ছেলেকে বলল: “এই নে বাছা, পয়সা, বাজারে গিয়ে রাঁট কিনে আন্‌ 

ছেলেটি পয়সা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরোল। 

রাস্তার মোড়ে দেখে, ছেলেরা একটা ছোট্র, রোগা বিড়ালছানাকে জ্বালাতন করছে। 

ছেলোটর মায়া হল বিড়ালছানাটির জন্য। সে বলল: 

“এই ছেলেরা, আমাকে বিক্রী করে দাও বিড়ালছানাটা 1” 

“নাও।' বলল ছেলেরা। 

“কত দিতে হবে ?, 

“যা দেবে দাও।' 

এই নাও।? 

ছেলোট তাদের দিয়ে দিল পয়সাগনলো, বিড়ালছানাটিকে বদকের কাছে চেপে ধরে বাড়া 

ফিরে এল। 

“এনেছিস ? মা তাকে জিজ্ঞাসা করে। 

'এনোছ, কিন্তু রঁট নয়, একটি বিড়ালছানা ।” বলল ছেলেটি। 

“সে কি, বাছা ? 

ছেলেটি মাকে বলল সব ঘটনা । 

ঠক আছে, মা, বলল ছেলে, 'একাঁদন রনি ছাড়াই চালিয়ে দেব» 

পরের দিন মা ছেলেকে পয়সা দিয়ে পাঠাল কসাইয়ের কাছে মাংস কেনার জন্য। 

ছেলেটি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখে, একদল ছেলে একটা কুকুরছানাকে ঘিরে ধরে তার 
৯০ দিকে সবাই মিলে টিল ছংড়ছে। ছেলেটির মায়া হল কুকুরছানাটির জন্য। 


এই ছেলেরা, আমাকে কুকুরছানাটি বিশ্রী করে দাও !? 

নাও? 

“কত দিতে হবে ওর জন্য? 

যা দেবে দাও 

“নাও, 

ছেলেগযাঁল তাকে দিয়ে দিল কুকুরছানাটা আর সে সেটাকে নিয়ে বাড়ী ফিরল। 

“মাংস এনেছিসং, বাছা % মা জিজ্ঞাসা করল। 

“মা, রাশ কোরো না। যে পয়সাটা তুমি আমায় দিয়েছিলে তা দিয়ে একটা কুকুরছানা 
কিনোছি।' বলল ছেলেটি। 

মা রাগ করে বলল: 

“বাছা, আমরা গরাঁব লোক, কোনো রকমে পয়সা জোগাড় করেছিলাম এক টুকরো মাংস 
কেনার জন্য আর তুই মাংস না নে কুকুরছানা কিনে আনলি। ওটাকে 'িয়ে আমাদের কি 
হবে? ওকে খেতে দেবারও তো কিছ নেই আমাদের |” 

ঠক আছে মা, একাদন মাংস ছাড়াই কাটিয়ে দেব আমরা” 

তৃতীয় দিনে মা তাকে আবার দুকছ, পয়সা দিয়ে বাজারে চীর্ব কিনতে বলল। 

ছেলেটি চলল বাজারে। দেখে, রাস্তায় ছেলের দল জমায়েত হয়ে ই“দ্রকলে ধরা পড়া একটা 
ইদনরছানাকে জবালাতন করছে। 

“এই ছেলেরা ! ই“দদরছানাটাকে বিক্রী করবে নাকি?” জিজ্ঞাসা করল ছেলোটি। 

গবক্লণী করব 

ছেলোটি দাম "দিয়ে, ই“দনরছানাটি নিয়ে বাড়ী ফিরল। 

“চার্ব এনেছিস বাছা ? জিজ্ঞাসা করল মা। 

“মাফ কর, ম্য।” বলে ছেলেটি বলল কেমন করে সে ইত্দ্ররছানাটা কিনেছে। 

মা ছেলেকে খনবই ভালবাসত তাই এবারেও আর বেশণ বকাবাঁক করল না। 

বেশ কিছ্দাঁদন কাটল। ছেলেটি বড় হয়ে যদবকে পারণত হল। কুকুরছানাটি, বেড়ালছানাটি, 
ই“দররছানাটিও বড় হয়ে উঠল। 

একদিন ছেলেটি নদীতে একটা মাছ ধরল। মাছটা কেটেকুটে পারচ্কার করে তার নাড়িভঃড়িটা 
কুকুরটাকে খেতে দিল। কুকুরটা খেতে 'গয়ে মাছের নাঁড়ভঁড়র মধ্যে পেল সূর্যের মত উজ্জল 
একটা পাথর। 

ছেলোট পাখরটা দেখে আনন্দে লাঁফয়ে উঠল: এটা যে জাদমাণিক আখানরাবো | 

হাতের ওপর মাঁণক রেখে বলল: 

“অখানরাবো, আমার খাবার নিয়ে এস! এই কথা বলামাত্রই তাকিয়ে দেখে হাঁ: 
সেই আহূর্ভে তার সামনে দামী চাদরের ওপরে হাঁজর হল এমন সরস্বাদ আর দল 
খাবারদাবার যা সে জীবনে কখনও 'দেখে নি। 

সে ছন্টে মায়ের কাছে গেল ক সে পেয়েছে দেখাবার জন্য। মাও খনব আনন্দ পেল। সেই 
থেকে তারা জীবনে অভাব কি আর জানত না। 


৯১ 


একবার ছেলোটি শহরে এক অপূৃব” সন্দরাঁ মেয়েকে দেখতে পেল! 

“আমি নিশ্চয়ই একেই বিয়ে করব।” ভাবল ছেলেটি আর মাকে বলল তার সিদ্ধান্তের কথা। 

“হায় বাছা! বলল মা। “তুই কি জানিস না যে ও হল স্বয়ং বাদশাহর মেয়ে, আর আমরা 
হলনম গরাঁব লোক, তুই তো জানিস পায়রা ওড়ে পায়রার সঙ্গেই, চিল চিলের সঙ্গে। আমি তোর 
হয়ে ঘটকালি করতেই যাব না।' 

“মা, তোমার পায়ে পাড়, যাও।' কাকুতামনাত করতে লাগল ছেলোট। 

অনেকক্ষণ না ন্াকরে শেষে রাজী হল মা। “তাই হবে, বলল, 'যাব। কেবল 
রাজপ্রাসাদে কেউ কখনও সদখ পায় নি... 

মা রাত্রিবেলায় প্রাসাদের কাছে গিয়ে প্রাসাদের প্রবেশপথের কাছে রাস্তাটা ভাল বরে ঝাঁট 
দিয়ে পারচ্কার করল। 

পরের 'দিন খনব ভোরবেলায় শাহ্‌ প্রাসাদ থেকে বের হয়ে দেখেন, প্রবেশপথের সামনেটা 
ইতিমধ্যেই ঝাঁট দেওয়া, পারচকার। 'দ্বিতাঁয় দিনেও বেরিয়ে দেখেন _ আবার কে যেন সব 
জায়গাটা ঝাট 'দিয়ে পারচকার করে রেখে 'দিয়েছে। শাহ্‌ বিস্মিত হয়ে ফটকের সামনে প্রহরী 
দাঁড় করিয়ে দিলেন। 

তৃতীয় দিনে প্রহরারা এ য্ববকের মাকে ধরে শাহর কাছে নিয়ে এল। 

তুম প্রাতাদন প্রাসাদের প্রবেশপথ পাঁরগ্কার কর কেন? জিজ্ঞাসা করলেন শাহ্‌! 

“আমি নিজের গরাঁব ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে চাই, কিন্তু সোজা আপনার 
কাছে এসে সে কথা বলতে সাহস পাই মি। এছাড়া আপনার প্রহরীরাও আমাকে আপনার 
কাছে আসতে দিত না? 

যাগ শাহ যবকের মায়ের মাথা কেটে ফেলতে হনকুম দিলেন, কিন্তু শাহর প্রধান 
উজীর তাঁকে পরামর্শ দিলেন: 

“বেচারী মহিলার গলা কেটে ফেলার দরকার দি? খ7ব অসম্ভব িছঃ একটা ওকে করতে 
বলদন। জহলে ও নিজেই প্রাসাদে আসা বন্ধ করে দেবে 1 

শাহ্‌ উজীরের কথায় সম্মত হয়ে বললেন: 

“যা, তোর ছেলেকে গিয়ে বল্‌, আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য যেন পণ পাঠিয়ে দেয় _ 
সোনার মোহর বোঝাই চাল্লশটা উট।' 

শত সোনা কোথা থেকে পাব ।ঃ ভাবল বেচারাঁ। বাড়ীতে এসে শাহংর দাবাঁর কথা বলল 
ছেলেকে। 

“মন খারাপ কোর না।' বলল ছেলে! 

ছেলে জাদদমাঁণক আখানরাবোকে কেবল একটি কথা বলল আর সকালবেলাতেই সেই জীর্ণ 
কুটিরের সামনে লাইন বেধে দাঁড়িয়ে গেল সোনার মোহরে পিঠবোঝাই চাল্পশটা উট। 

“মা, লক্ষীটি। এই উটগনলো শাহংর কাছে পেশীছে দিয়ে এসো?” বলল ছেলে 

মা অবাক হল, শাহ প্রাসাদের দিকে নিয়ে চলল চল্লিশটি উটকে। শাহংও খদব অবাক হলেন, 

৯২. কিন্তু তখ্যান আবার আদেশ দিলেন: 


ধতার ছেলে কনের জন্যে সোনার একটা প্রাসাদ তৈরাঁ করে দিক, তবে বিয়ের কথা ভাবা 
যাবে। 

মায়ের আরো মন খারাপ হয়ে গেল। ছেলের কাছে ফিরে শাহর নতুন আদেশের কথা বলল। 

ছেলে সব কথা শদনে বললঃ 

“মন খারাপ কোরো না, সোনার প্রাসাদও হবে| 

ভোব্লবেলায় নদীর তীরে দেখা গেল চমৎকার এক প্রাসাদ, সম্পূর্ণ সোনার তৈরী পাঁথবাঁতে 
এমন প্রাসাদ কখনও কেউ দেখে নি 

ছেলেটির মা শাহর কাছে এসে বলল: 

বাদশাহ! প্রাসাদ তৈরাঁ ! বাইরে এসে দেখ্দন 1 

শাহ উজীরদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে প্রাসাদ দেখলেন, বিস্ময়ে তাঁর মদখ হাঁ। 

এরপর আর শাহ্‌ কথা না রেখে পারলেন না, খনধ জাঁকজমক করে বিয়ের উৎসব হল। 

শাহ্‌র প্রাসাদে ছিল এক ভাইনাবড়ী। সে জানতে চাইল কি করে একরাতের মধ্যে ছেলেটি 
এমন চমৎকার প্রাসাদ তৈরী করলে, তাও আবার সম্পূর্ণ সোনার। 

ভাইনশবনড়ী শাহর মেয়ের কাছে এসে কথা বলে তাকে রাজী করাল ছেলেটির কাছে সব 
কথা জিজ্ঞাসা করে নিতে। 

শাহর মেয়ের ছিল ভীষণ কৌতুহল। সেও স্বামীকে সব জিজ্ঞাসা করতে লাগল। 

প্বামীও তাকে সব বলল: 

“আমার জাদদমাণিক আখানরাবো আছে। তার সাহাধ্েই আমি যা টাই সব পেতে পারি 

“আখানরাবো মাণিকটা তুমি কোথায় রাখো ?? জিজ্ঞাসা করল স্তরী। 

“আম ওটাকে রাখি মখের ভেতর, জিভের নাঁচে।' বলল ছেলেটি। 

পরের দিন শাহংজাদী ভাইনাববড়ীকে সব কথা বলে দিল। ভাইনীবদড়ী রাতের অপেক্ষায় 
রইল। যখন ছেলেটি গভীর ঘমে ঢলে পড়ল, তখন সে ছেলেটির মদখ থেকে পাথর বার করে 
নিয়ে বলল: 

“এই আখানরাবো, সোনার প্রাসাদ শাহংজাদীসমেত নিয়ে যা একেবারে শাহর প্রাসাদের 
কাছে! আর এ িখারাঁটা যেখানে ছিল আগে, সেখানেই ফিরে যাক 1, 

সেই মদহর্তে শাহংজাদীসমেত সোনার প্রাসাদ পেশীছে গেল শাহর প্রাসাদের কাছে। 

ছেলোটি ঘম ভেঙে দেখে, প্রাসাদ নেই, সে তার সেই দাঁন কুটিরে শবয়ে আছে। তার কাছে 
বসে কাঁদছে তার মা আর ঘরের কোণ থেকে তার দিকে ভাঁয়ে আছে বিড়াল, কুকুর ও ই“দনর। 

“হায় আলার দন্ভাগ্য 1, চীৎকার করে উঠল ছেলোট। "আমার জাদ্মাণিকটা হারিয়ে গেছে। 
কি যে কার এখন ?..” 

মাটির মেঝেতে বক দিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল সে। 

কুকুর, বিড়াল আর ই+দরের কণ্ট হল ছেলেটির জন্য। ণকছ? একটা ভেবে বার করতে হবে। 
ওর দ?খ ঘোচাতে হবে 1; প্রত্যেকেই ভাবল মনে মনে। - 

কুকুরটা ঘেউঘেউ করে উঠল। 
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বিড়ালটা মিউমিউ করে উঠল। 

ইস্দররটা চিচ* করে উঠল। 

আর তারা সবাই কুটির থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। 

তারা সারাঁদন একটুও না থেমে ছবটে চলে সপ্ধ্যের মখে রাজপ্রাসাদের বাগানের কাছে 
এসে পেশীছল। দেখে, পাঁচলের ওপাশে ঝকঝক করছে ছেলেটির সোনার প্রাসাদ । 

“আমাদের প্রাসাদের ভেতরে ঢুকতে হবে 1, ঠিক করল কুকুর, বিড়াল আর ই“দবর। 

প্রাসাদের চারাদকের দেয়াল খব উচু _ পার হওয়া যাবে না আর সব প্রবেশপথও তালা 
বম্ধ। কুকুর, বিড়াল আর ইঠ্দ্রর পরামর্শ করতে লাগল কি করা যায়? 

তারা পাঁচিলে কোন গর্ত খজতে লাগল। 

ইত্দ;র তাড়াতাড়ি করে নখ দিয়ে খঃড়তে লাগল দেয়াল, চারাঁদকে কেবল বালি ছাড়িয়ে পড়ল। 
বিড়ালও কাজ আরম্ভ করল, কুকুরও যোগ দিল তাদের সঙ্গে । শীঘই দেম্নালের নীচে একটা গর্ত 
তৈরাঁ করে ফেলল। 

প্রথমে ভেতরে ঢুকল ই“দনর, তার পেছনে বিড়াল। আর কুকুর সেই গর্তের মদে দাঁড়িয়ে 
পাহারা দিতে লাগল। 

ই*্দনর আর বিড়াল সারা প্রাসাদ ঘরে শেষে একটা ঘরে চুকল। 

এখানে ঘ্দমোচ্ছে শাহজাদা, তার কাছে ডাইনীব্ড়ী বসে তাকে পাহারা দিতে দিতে 
তন্দ্ায় ঢলে পড়েছে। বড়ীর ঠোঁটদ্াট চেপে বন্ধ করা। 

চালাক ই+দদরটা তান ব্দঝতে পারল জাদদমাঁণক আখানরাবো ভাইনীবড়ীর জিভের 
নাঁচে। চুপ চপ তার কাছে এগয়ে [গয়ে ইন্দনর নিজের লেজটা দিয়ে বনড়ীর নাকে সনড়সনাঁড় 
দিতে লাগল, খড়ের টুকরোর মত। 

হ্যাচ্চোঃ 1? হে+চে উঠল ভাইমীববড়ী মুখ হাঁ করে| আখানরাবো তার মুখ থেকে পড়ে 
গেল। আর বিড়ালটা তথ্য সেটাকে তুলে নিল। 

ডাইমীব,ড়ী কিছ বদঝতে পারার আগেই ইন্দ্র আর বিড়াল সমস্ত শক্তিতে দোঁড় দিল। 
দৌঁড়ে তারা পেশীছে গেল কুকুরের কাছে। কুকুর মাঁণকটা মহখে নিল, তারপর তারা তিনজনে 
ছঢটে চলল! 

রাজপ্রাসাদে গোলমাল উঠল: 

ধর! ধর? 

কিন্তু কে আর ভাবতে পারে যে জাদ্মাণকটা আছে একটা রাস্তার কুকুরের মখে ! 

একটু পরে কুকুর, বিড়াল ও ই“দ্র এসে পেশীছাল নদীর তীরে। 

“মাণিকটা নিয়ে নদী পার হব আমি!” বলল বিড়াল ।. 

“না তুই ভাল সাঁতার জানিস না, ওটাকে সা্ধ ডুবে যাবি!” বলল কুকুর? 

ই“দনরও চাইল আখানরাবো লিয়ে যেতে। 

অনেকক্ষণ ধরে তাদের মধ্যে তর্ক চলল। কিন্তু কুকুর কাউকে দিল না মাণিকটা | তারা নদ 

৯৪ পার হতে লাগল। কুকুর নদাঁর জলে নিজের ছায়া দেখে অন্য কুকুর ভেবে যেই ঘেউঘেউ করে 


ডেকে উঠল, তার ম্খ থেকে আখানরাবো ছিটকে পড়ে গেল জলে আর তখ্দাঁন একটা বিরাট 
মাছ এসে সেটাকে গিলে ফেলে উধাও হয়ে গেল। 

“বললাম, তোকে নিয়ে যেতে হবে না মাণিকটা 1+ বলল বিড়াল। 

কি করবে তারা রূঝতে পারল না, মাণিকটা ছাড়া মনিবের কাছে ফিরতে ইচ্ছে হল না 
তাদের | - 

কিছ দূরে ছিল একটা জেলেদের, গ্রাম। €কুর, বিড়াল আর ইস্দঃর ক্ষবার্ত হয়ে সেদিকে 
চলল। 

তাদের সৌভাগ্য এক জেলে একটা বড় মাছ ধরল! সেটাকে কেটে সে তার নাঁড়ভ:ড়াটা ফেলে 
'দিল। কুকুর আর বিড়াল সেগনলো খেতে লাগল। 

আর হঠাৎ বিড়াল আনদ্দে মিউমিউ করে উঠল মাছের: নাঁড়িভঃড়ির মধ্যে সে পেয়েছে 
ি একটা পাথর। তারা তিনজন সেটাকে ভাল করে দেখে আনন্দে লাফাতে লাগল: সেটা হল 
আখানরাবো 

বেশী চিন্তা ভাবনা না করে কুকুর, বিড়াল আর ই+দদর ছদ্টে গেল মনিবের কাছে। ছেলেটির 
মা তাদের দেখে বলল: 

“দেখ বাছা, তোর কুকুর, বিড়াল আর ই+দ্নর এসেছে।? 

বিড়াল মানবের হাঁটুর ওপর আখানরাবো রেখে দিল। ছেলোটি অত্যন্ত আনদ্দে বলল; 

'আমি কখনও তোদের ভুলব না|” 

“আমরা সারা জীথন তোমাকে সেবা করব। তুমি যে একদিন মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের 
বাঁচিয়েছ।” এক সঙ্গে উত্তর দল কুকুর বিড়াল ও ই“দ7র। 

তখন ছেলোট চাঁংকার করে বলল: 

এখান আমি আখানরাবোকে বলব আর আবার সোনার প্রাসাদ এসে যাবে” 

তখন তার মা বলল: 

'আমাদের প্রাসাদের দরকার নেই” 

ছেলেটি আখানরাবোকে বলল: 

প্রাসাদ অদৃশ্য হয়ে যাক 

অদ্য হয়ে গেল শাহর প্রাসাদ ডাইনাঁ, শাহর মেয়ে এবং শাহও। 

শেনা যায়, ছেলেটি এক মালীর মেয়েকে বিয়ে করেছে আর এখনও সদখে স্বচ্ছদ্দে খর 
করছে। 
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বহবাদন আগে এক দেশের শাসক ছল অত্যন্ত িচ্টুর এক শাহং। 

হঠাং তার মাথায় এল এক নতুন নিয়ম করার কথা: “যার বাড়ীতে কোন লোক মারা যাবে, 
সেই বাড়াঁর লোকেরা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবে ছাতের ওপর 'দিয়ে, এক ছাত থেকে আর এক 
ছাতে,.এইভাবে গোরস্থান পর্যন্ত পেশীছাবে। যে এই আাদেশ মানবে না তার মৃত্যুদণ্ড হবে।” 

সেই দেশে এক অতিবৃদ্ধ কথক ছিলেন চুল দাঁড় সব সাদা। তিনি শাহর কাছে গেলেন। 
শাহ্‌ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল: 

পক চাই ? 


কথক বললেন: 

“অত্যাচার, ক্ষণধা, আর দারিদ্র্যের যন্ত্রণাতেও কি জনগণের কম্টের শেষ হচ্ছে না, যে 
আবার তুমি এমন অর্থহাঁন আদেশ দিয়েছ? মৃত লোককে কবর দেওয়ার জন্য তাদের ভূগতে হবে 
পাঁচাদন, দশাঁদন ধরে। এভাবে তুমি কি আনন্দ পাও ?? 

শাহর প্রচণ্ড রাগ হল। ূ 

'শরনেছি, বন্ধবয়সে লোকে বিচক্ষণ হয়, এখন দেখাছি তা একেবারে মিথ্যা। এই এক পাগল 
বড়ো এসেছে আমাকে উপদেশ দিতে । একে নিয়ে [গয়ে মাথাটা কেটে ফেলং ! আদেশ দিল শাহ্‌। 

তারপর শাহ্‌ নতুন এক আদেশ ঘোষণা করল: 

সমস্ত সাদাদা়িওয়ালা বৃদ্ধের মাথা কেটে ফেল !? 

জল্লাদরা বাড়ি বাড়ি ঘরে সাদাদাড়িওয়ালা বদ্ধদের ধরে নিয়ে গিয়ে গলা কাটতে লাগল। 


কিছ; বৃদ্ধ পালিয়ে বাঁচল, কিছন বদ্ধ তয়খানায় অথবা নির্জন স্থানে লযাকয়ে রইল, যেখানে 
কেউ তাদের খ$জে পেল না। 

একবার শাহং আদেশ দিল ত্রিশ বছর পন্ড বয়স সমস্ত সৈন্যদের অভিযানে যাবার জন্য" 
প্রস্তুত হতে। “আর যার ইতিমধ্যে একাত্রশ বছর বয়স হয়েছে তার যাবার দরকার নেই। সে তেমন 
শক্তিশালী নয়। ভেবে দেখল সে! 

উজীর শাহকে বোঝাবার চেষ্টা করল: 

“আপনি এমন কথা বলছেন কেন হজদর ? কত লোককে তো আপাঁন শব্ধ শদধ মেরে 
ফেলেছেন !" 

কেউ তার কথার প্রতিবাদ করলে বা আপাত্ত করলে শাহর তা পছন্দ হত না। 

'ভুই কি ব্দাঝস রে, মুর্খ? উজীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল শাহ্‌, "আমার কথার 
প্রতিবাদ করতে ভয় পাস নাঃ আর কখনও এমন কথা যাদ বলবি তো মহখে গলান সাঁসা ঢেলে 
দেব।” 

শ্‌হ্‌র সৈন্যদের মধ্যে ছিল এক তরুণ, তার নাম জাঁকির। তার বাবা 'ছিল বদ্ধ, আশী বছর 
বয়স যখন শাহং আদেশ দিল পণযতাল্িশ বছর বয়সের বেশাঁ সব লোকের গলা কেটে ফেলতে, 
তখম জাকির তার বাবাকে লাকয়ে রেখোঁছিল। 

আভিযানে যাবার সময় সে বাবার কাছ থেকে বিদায় নিতে এল? 

বদ্ধ বলল; 

“বাছা, তুই চলে যাচ্ছিস, রবি কি না আর কেউ জানে না। তুই যখন আঁতষামে থাকবি, 
আমি কি করে বেচে খাকব। শাহ কাছে গিয়ে বল যে আমাকে মেরে ফেলক, তুই আমাকে 
গোর দিয়ে তারপর রওনা দিবি। অথবা আমাকে তোর সঙ্গে লিয়ে চল্‌। 

বাবাকে একলা এমন অবস্থায় ফেলে যেতে মায়া লাগল তরবশটির| সে একটা 'সম্দবক তৈরণ 
কাঁরয়ে, তার তেতরে ঘাবাকে লাকয়ে, সিম্দ;কটা সঙ্গে নিয়ে চলল । 

শাহ্‌ তার সেনাদল নিয়ে দরেক্স পথে যাত্রা করল। চলতে চলতে ভারা এসে পে*ছাল 
উ*ছু উ+চু কতকগরলো পাহাড়ের কাছে। পাহাড়গনালয নশচে একটা বিরাট নদ বয়ে যাচ্ছে! 
নদাঁর স্বচ্ছজল বয়ে যাচ্ছে ছলছল কলকল করে। 

শাহ সেনাদলকে আদেশ দিল এ নদাঁর ধারে থামতে রাত কাটাবার জন্য। . 

স্ধ্যাবেল.্ শাহ্‌ হঠাৎ এক অন্তত আলো দেখতে পেল: নদীর গভারে দ?টো হরে 
ঝলক দিচ্ছে রাতের অঞ্ধকারে তারার মত | 

শাহ্‌ একজন সৈন্যকে ডেকে আদেশ দিল নদাঁতে ভূব দিয়ে হারে দদটো তুলে আনতে। 

সৈনাটা নদীতে ভূব দিল, কিন্তু ভেসে উঠল না। শাহ্‌ অন্য সৈন্যদের ডেকে পাঠাল। 
সবাই একে একে ডুব দিল, কিন্তু কেউ আর জলের ওপর ভেসে উঠল না। 

একজন সৈন্য সাহস করে এর প্রতিবাদ করল সে বলল: 

হজ, এত গভীর নদীর তলা ছোঁয়া সম্ভব নয়, তাহলে শর শ্ধ মরার দরকার ি ?» 

“আারে মূর্খ!” চাঁংকার করে উঠল শাহ! “নদাঁ যাঁদ গভাঁরই হবে তবে ভার তলায় ৯৭ 


৯৮ 


হাঁরেগরলো দেখা যাবে কি করে? জার একথা বলার জন্যই তোর মাথটে কাটা 
ষাবে। জলাদ 1? 

সৈন্যাটির মাথা কাটা পড়ল। 

শাহং অন্য সৈন্যদের নদাঁতে ঝাঁপ দিতে আদেশ দিল। 

যখন নদীতে ডুব দেবার জন্য জাকিরের পালা এগয়ে আসতে লাগল সে ছদট গেল 
নিজের ছাউীনিতে, সম্দবকটা খদলে কাঁদতে কাঁদতে বললঃ 

“বাবা, আমি চললাম, বিদায়, যদি কখনও মন্দ কথা কিছন বলে থাকি তা ভুলে যেও, মাফ 
কর তার জন্য।” 

"ক হয়েছে, বাছা? ডীদ্দগন হয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করল। 

ছেলে বলল শাহ্‌র আদেশের কথা, কতজন সৈন্য ইতিমধ্যে নদীতে ডুবেছে সে কথা। বদ্ধ 
একটু ভেবে বলল: 

“নদাঁর তাঁরে কোন গাছ আছে ?% 

“জাছে, বলল ছেলে। 

'হাঁরে নদীতে নেই, গাছের ওপরে আছে। নদীর জলে তার ছায়া পড়ছে মাত্র।' বুল চলল 
বদ্ধ। 'তুই বাছা, ভাল করে জায়গাটা দেখে রাখ, যখন তোর পালা আসবে, ছ্টে গিয়ে গাছটার 
একেবারে মগডালে চড়াবি। হাঁরেগনলা আছে একটা পাখার বাসায়, সেগদলোকে নিয়ে কোমরে 
বে+ধে সেখান থেকেই জলে ঝাঁপ দিবি, তারপর তাঁরে উঠে আসবি । 

বাবার কাছে বিদায় নিয়ে ছেলেটি শাহর কাছে গেল। শাহ্‌ তাকে আদেশ দিল নদাঁতে 
ভুব দিয়ে হারে তুলে আনতে। 

জাঁকর গাছটার কাছে গিয়ে মগডালে উঠে গেল। 

'গাছে চড়াল কেন তুই ?” চাকার করে বলল শাহ্‌ । 

'হনজুর, আরো বেশী গভাঁরে ডুব দেবার জন্য আঠুম একেবারে গাছের মগভাল থেকে 
ঝাঁপ দিতে চাই । আমি হারে তুলে আনবই, যাঁদ তা মাটির নাঁচেও লদকান থাকে তাহলেও ।” 

গাছে উঠে ছেলেটি দেখে পাথর বাসায় দ7টি হাঁরে চাঁদের আলোয় চকচক করচ্ছ। সে 
তক্ষ্াণ সেগদাল নিয়ে কোমরে বেধে িল তারপর নদাঁতে ঝাঁপ দিয়ে জলের নাঁচে তলিয়ে 
গেল। 

ছেলেটি যখন বাবার কাছে 'বিদায় নিতে গিয়োছিল, শাহ ঘোষণা করোছল: “যদ কেউ 
হণরে না নিয়ে জল থেকে উঠে আসে তাহলে জীবন্ত অবস্থায় তার ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হবে। 

ছেলেটি এবার ভেসে উঠল, শাহর কাছে গিয়ে দট হাঁরে দিল। 

'সাৰাস 1" বলে শাহ্‌ তার পিঠ চাপড়ে দিল। 

পরের দিন সকালে সেনাদল আবার রওনা দিল, নদীর তাঁর বরাবর চলল তারা। নদীর 
তীরে এক জায়গায় তারা দেখতে পেল অনেক পিস্পড়ে | 

“এখানে এত শিশপড়ে কেন? এরা এখানে কি করছে ?' িজ্ঞাসা করল শাহ্‌। 

কিছু কেউ সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। 


স্রীতদিন আমি দ£জন লোককে এই প্রশন জিজ্ঞাসা করব ! যার উত্তর আমার পছন্দ হবে, 
তাকে বাহবা দেব, আর যার উত্তর পছন্দ হবে না তার মতত্যুদপ্ড দেব।” 

শাহ্‌র আদেশ শনে জাকির আবার বাবার কাছে গিয়ে সব কথা বলল। 

বদ্ধ বলল: 

'শাহ্‌র কাছে গিয়ে বল্‌ যে তুই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাস। বলাঁব: 'নদাঁতলে একটা পাত্রে 
মাখন আছে, তাই 1পি+পড়েরা এখানে ঘরছে। আর যাঁদ শাহ্‌ আদেশ দেয় পাত্রটা তুলে 
লনতে, তুই বলাব, “ঠক আছে তুলে আনব।' তারপর গাছে উঠে শাহ্‌র দিকে তাঁর ছংড়াব, 
ঠিক করাব, যেন ম্খে গিয়ে লাগে, একেবারে মরে যায় যেন। একজন লোকের জন্য 
এতলোক মারা পড়ছে।” 

জাকির শাহর কাছে গিয়ে বলল: 

“আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব। হজ, নদাঁতলে আছে একপাত্র মাখন, সেইজনা, 
এখানে এত ি*পড়ে জড় হয়েছে। 

শাহ্‌ ক্ষেপে গিয়ে বললঃ ঃ 

এমন উত্তরে আমার কোন দরকার নেই, যাঁদ পি+পড়েরা এখানে ভাঁড় করেছে আর মাখনের 
পাত্র নদ্ীতিলে পড়ে আছে !? শাহ্‌ জল্লাদ ভাকল জাকিরের মাথা কেটে ফেলার জন্য। 

জাকির তখন শাহকে অনদরোধ জানাল: 

“বাদশাহ, আপানি আদেশ দলে মাখনের পাত্রটা আম নদাঁতল থেকে তুলে এনে আপনাকে 
দেখাতে পারি। 

শাহ্‌ সন্মতি দিল: “য়ে আয়, দেখা 1 

জাঁকর ছনটে গিয়ে গাছে উঠল, একটা ডালের ওপর জত করে বসল, লক্ষ্যস্থির করে তাঁর 
ছংড়ল, এদন 'ির্ভূল লক্ষ্য ছিল তার যে তাঁরটা শাহ্‌র মদ্খের মধ্য দিয়ে ঢুকে কান দিয়ে বোরিয়ে 
গেল। 

শাহ্‌ মরে পড়ে গেল। 

যখন ছেলেটি গাছ থেকে নামল, সব সৈন্যরা ছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের 
সঙ্গে বলতে লাগল: 

“তুই সাঁত্য ভাল কাজ করেছিস 1 

জাকির উত্তর দিল; 

“এ কাজ আম কার নি, করেছে আমার বাবা। শ্ধ্; শদধ্ড কত লোক মারা গেল, কতজনের 
নির্দোষ ব'বাকে মেরেছে এই অত্যাচারী শাহ” 

সৈন্যরা জ্ঞানী বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল 'নষ্টুর শাহ্‌র হাত খেকে তাদের 
মনক্ত দেবার জন্য আর সসম্মানে তাকে দেশের শাসক নির্বাচন করল। 


অনেক অনেক দিন আগে এক নিষ্ঠুর শাহ্‌ ছিল, তার এক মেয়ে ছিল। নাম তার হযন্লাবাদ। 
মেয়োট ছিল অপর্ব সন্দরা। তার সৌন্দর্যের কাছে পূ্ণচন্দ্রের শোভাও ম্লান হয়ে যায়। 

অনেক দেশ থেকে যদবকেরা এসেছে তার পাণিপ্রাথাী হয়ে কিন্তু কারন সঙ্গেই শাহ্‌ 
মেয়ের বিয়ে দেয় নি। 

হনল্লাবাদের মা ছিল গরাবঘরের মেয়ে, শাহ: প্রায়ই তাকে খোঁটা দিত: 

তুমি শাহর স্ত্রী _ পেটভরে খাও, ভাল জামাকাপড় পর, যাঁদ গরাঁব লোকের বউ হতে 
তাহলে রহাটর বদলে মাটি চিবোতে 1” 

হনগ্াবাদের মা কাঁদত। হ:ন্্াবাদ তা দেখে বলত: 

“শাহর সঙ্গে আমার বিয়ে দিও না, গরাঁব লোকের সঙ্গে দও। যাঁদ জামার ভাগ্যে থাকে, 
তাহলে আমার স্বামীকে আম শাহ্‌ করব, বাবার বদলে তাকে বসাব সিংহাসনে । গরীব লোকেরা 
তাতে ভাল থাকবে।” 

একদিন শাহ যখন সিংহাসনে বসোঁছিল একটা কাক উড়ে এসে জানলার সামনের গাছটায় 
ৰসে ডাকতে লাগল: 

'কা-কাকা ! কাককা-কা 1" 

শাহ্‌ তার চারশ'জন পরামর্শদাতাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল: 


“আমরা জানি না। ওটা একটা কাক আর আমরা মানব | বোধহয় আনন্দ হয়েছে, তাই 
১০০ ডাকছে । 


জল্লাদ 1: ক্রোথে চীৎকার করে উঠল শাহং। লিঃ 

শাহ্‌র সামনে তক্ষাঁণ কালো ভয়ঙ্কর পাখার মত হাজির হল জল্লাদ, হাতে 
তাদের ধারাল তলোয়ার | “কার মরণসময় এসেছে? তার ছায়া মাটি ছোঁবার শ্রাগেই আমরা তার 
মাথাটা কেটে ফেলব 1” 

“এদের বাইরে নিয়ে মাথা কেটে ফেল! আদেশ দিল শাহ্‌ । 

হওম়াবাদ ছবটে বাবার কাছে এসে বলল: 

'বাবা ! যাঁদ জাম তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই, তাহলে ওদেরকে প্রাণে মারবে না তো ?” 

“মাঁদ উত্তর দিতে পাঁরস, তাহলে ওদের ক্ষমা করে দেখ ।' বলল শাহ্‌ । 

কাকের এই ভাকের অর্থ হল: স্বামীর সৌভাগ্য স্ত্রীর কারণে, আর দভ্াগ্যও স্ধীর 
কারণে ।? 

শাহ্‌ এমন রেগে গেল যে তার লোমগনলো ছ:চের মত খাড়া হয়ে উঠল। 
বেহায়া মেয়ে! তার মানে, আমর সব সৌভাগ্য তোর মায়ের জন্য -- একটা ভিখারার 
টৈয়ের জন্য | বাজে বকবক করার জায়গা পাস্‌ নি। তোকে অন্ধকার কারাগারে বন্ধ করে রাখব, 
সাতব্ছর পরে তোর চামড়ার খোলের ভেতরে খড় ঠেসে শহরের চত্বরে ঝ7লিয়ে দেব! যাতে সব 
মেয়েরা দেখে বাবার বিরদ্ধে কথা বলার সাহস না পায়!” 

শাহ্‌ হবয়াবাদকে অন্ধকার কারাগারে বন্দী করে রাখতে আদেশ দিল। আর পরামর্শকারাঁদের 
ছেড়ে দিল। 

একসপ্তাহ ধরে শাহ মখ কালো করে চিন্তাচ্ছান্ন হয়ে রইল। 

“ঘরে বসে থাকবেন লা।" বললেন তার বড় উজীর। "আমোদ করবন। চলদন শিকারে যাওয়া 
যাক !? 

শাহ্‌ চারশ'জন অননচর, চুয়াল্লশজন উজীর নিয়ে শিকারে গেল। সাত দিন ধরে তারা 
স্তেপপ্রাস্তর চষে পশ,পাখি খ*জে বেড়াল কিন্তু একটা ই+দদরও ধরতে পারল না। 

শাহ্‌র মন খবৰ খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ দূরে একটা নদ দেখা গেল। তারা নদাঁতাঁরে 
এঁগয়ে গিয়ে দেখে, সাদা দাঁড়িওয়ালা এক বড়ো জল থেকে কাঁকর-পাথর তুলে তুলে তার মধ্যে 
কি খ:জছে আবার সেগদলোকে নদীতে ফেলে দিচ্ছে। 

“এই বড়ো, তুই ওখানে কি করাছিস ? জিজ্ঞাসা করল শাহ্‌। 

“আমি দীন হতভাগ্য, শাহ সঙ্গে কি কথা বলতে পাঁর ? 

উিত্তর দে, না হলে কেটে ফেলব !” চীংকার করে উঠল শাহ্‌ । 

“আমি মানষের ভাগ্য নির্ধারণ করি।” বলল বড়ো । 

“আমার অবাধ্য মেয়ের ভাগ্যে কি আছে ?” 

ব্রড়ো জলে হাত ডুবিয়ে একমনাঠ কাঁকর-পাথর তুলে আনল! 

“শাহারি জরজান রাজ্যে আছে এক বার, এক গরাঁব রাখালের ছেলে। এঁ রাখালের ছেলের 
সঙ্গেই বিয়ে হবে তোমার মেয়ের” বলল বুড়ো। 

“সেই দেশে যেতে কত দিন লাগে ? জিজ্ঞাসা করল শাহং। ১০১ 


“যদি ঘোড়া দ্রুতগামী হয় তো আঠার নাস লাগবে।? 

শাহ্‌ বাড়ীতে ফিরে তিন দিন ধরে ভাবলে: পাক করা যায়। কি কবলে আমার মেয়ে গরীব 
লোকের হাতে পড়বে না? কারাগারে উপবাসে রেখে মেরে ফেলব না মাথা কেটে ফেলব 2 

বড় উজীর শাহর ষড়যন্ত্রের কথা বঝতে পারলেন। তাঁর মায়া হল মেয়েটর জন্য, তান 
তাকে রাত্রিধেলায় কারাগার থেকে মবক্ত করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। 

তারপর একটা ছ্তোর ডেকে তাকে টাকা দিয়ে বললেন একটা 'সিম্দক তৈরী করে দিতে, 
এমন িম্দ্বক যেটাতে হাওয়া, জল কিছ ঢুকবে না ভেতরে! 

যখন সিদ্দদক তৈরী হয়ে গেল উজীর ঘললেন: 

হনস্বাধাদ, এই সিম্দদকের ভেতর ঢোক। আমি তোমার জন্য চল্লিশ দিনের মত খাবার 
দেব আর সন্দ:কটা নদীতে ভাঁসয়ে দেব। যাঁদ তোমার আয়হ থাকে তো বে+চে থাকবে। শাহ 
তরোয়ালের আঘাতে মরা বা কারাগারে শাকয়ে নরার থেকে স্তেগে ভেড়া চরানও ভাল।” 

পঠক আছে ॥ বলে মেয়েটি সিম্দদকে ঢুকে গেল। 

বড় উজীর মাঝরাতে পসন্দরকটা নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। তিনমাস ধরে সিল্দদক ভেসে 
চলল নদীর প্রোতে। মেয়েটি একাঁদনের খাবার চারাদন ধরে খেত, এইভাবে বে+চে রইল। 

অনেক দুরের এক দেশে আর একজন শাহ্‌ ছিল, নাম তার কারাশাহ্‌। একাঁদন দে তার 
জন্য কাঠকুটো আনতে আদেশ ?দল। 

“আমি যাব, বলল এক বদড়ো, “বাড়ীতে আমার একগাদা নাতি নাতনা, খাওয়াতে পার 
না তাদের! আমার কাজের জন্য আপাঁনি যা দেবেন তা দিয়েই আমার আর আমার নাতি 
নাতনীদের খাওয়া হয়ে যাবে। 

কাঁধে কুঠার নিয়ে, কোমরে দাঁড়ি জড়িয়ে চলল বড়ো স্তেপের দিকে। কাঠকুটোর বোঝাটা 
নিয়ে ফেরার সময় হঠাৎ তার তেষ্টা পেল। “যাই নদী থেকে জল খেয়ে আসি।" ভেবে সে নদণর 
দিকে গেল। 

দেখে তাঁরের কাছে একটা 'সন্দরক ভাসছে নদীতে। 

জামাকাপড় ছেড়ে বড়ো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সিন্দদকটা টেনে তুলে আনল তাঁরে। 
স্দকটার চারাদক ভাল করে দেখল বুড়ো, কি করে খনলবে িম্দ:কটা বদঝতে পারল না। 
তখন সে কুঠারের আঘাতে সিন্দদকের ওপর একটা গর্ত তৈরী করল, গর্তের মধ্যে দিয়ে দেখে 
সম্দরকের ভেতরে এক অপূর্ব সনন্দরা মেয়ে। 

বড়ো অবাক হয়ে ভাবল, হয়ত কোন সওদাগরের মেয়ে, বাবার সঙ্গে ভ্রমণ করাছল 
জাহাজে, জাহাজ ডুবে গেছে, কেবল সিম্দকটা জলে ভেসে রয়েছে। 

“এই মেয়ে, তুমি বেচে অ!ছ নাকি ?, চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল বড়ো । 

“বেচে আছি।” সাড়া দিয়ে উঠে বসল হমস্্রাবাদ। 

শক করা যায় ?, ভাবল বড়ো, “যদি শাহ্‌র কাছে কাঠকুটো নিয়ে যাই তো কটা পয়সা 
দেবে, আর যাঁদ মেয়েটাকে নিয়ে যাই তো িছরই দেবে না। সিল্দকটাকে বরং শহরে নিয়ে 

১০২ গিয়ে বিক্রী করে দেব। কেউ তো আর জানে না ওর ভেতরে কি আছে। 


বুড়া যেই বাজারে এসে পেছাল, কারাশাহ্‌ তাকে দেখতে পেল। 
কারুটা কই £ তোকে আম কাঠকুটো আনতে বললাম আর তুই কার বাড়ীতে চুরি 


নিজের প্রসাদে নিয়ে যেতে আদেশ দিল। যখন সিদ্দৰক ভাঙা হল কারাশাহ্‌ হনম্াবাদকে 
খবৰ পছন্দ হল, তক্ষণ বলল: 
আমায় বিয়ে 'কর !' 
বাদ কে+দে ফেলল। “আমি গরাঁব লোককে বিয়ে করব ঠিক করেছি, ভাবল সে, “ক 
এখন? 

অংকে চাঁলশ দিন সময় দাও বলল হমস্রাবাদ। “আমি তিনমাস সিদ্দরকে বন্ধ থেকে 
কষ্ট পেয়েছি, এখন একটু বিশ্রাম চাই, মেয়েদের সঙ্গে একটু আমোদ আহনাদ করতে চাই । 

“খাদ এখনান জামাকে বিয়ে না কর, তো তোমায় কেটে ফেলব !” হ্মাঁক দিল কারাশাহং। 

হনয্বাদ কেদে ফেলে বলল, “অন্তত তিনাদনের জন্যেও আমায় ছেড়ে দাও, মেয়েদের 
সঙ্গে একটু ঘনরে বেড়াব _ তারপর যা তোমার ইচ্ছা ।" 

“আনম্দ করার জন্য একাঁদনই যথেষ্ট।” কঠোরভাবে বলল শাহ্‌ আর চাল্লশাট মেয়ের সঙ্গে 
তাকে ছেংড় দিল, আদেশ দিল তারা যেন চোখে চোখে রাখে হবস্রাবাদকে। 
৬. হন্ছবাদ মেয়েদের সঙ্গে বাগানে গেল। বাগানের পরেই নদা। 

গল, নদীতে স্সান করে আঁসি।' বলে হানস্াবাদ মেয়েদের সঙ্গে নদার দিকে চলল। যেই 
হনগ্লাবাদ জলে নেমেছে, অমান জলের গভাঁর থেকে এক বিকট মাছ উঠে এসে তাকে গলে 
ফেলল! তারপর লেজ ঝাপটা দিয়ে আবার জলে ডুবে গেল। মেয়েরা কারাশাহ্‌র কাছে ছটে 
গিয়ে এই ঘটনার কথা বলল। 

কারশাহ্‌ আর্তনাদ করতে করতে, মাথার মকুট, সোনার কোমরবন্ধ ছণড়ে মাঁটতে ফেলে 
দিল, ভারপর দীন পোশাক পরে মরনভূমিতে চলে গেল। 

এবার শাহার জরজানে কি ঘটছে দেখা যাক্‌। 

নদীতীরে এক রাখালযববক গরএ ভেড়া চরাচ্ছল। একটু দূরে জেলেরা জাল ফেলেছে। 

রাখালটি জেলেদের কাছে এসে বলল নিজের দ7ঃখের কথা: 

“বাবা অসদখে পড়েছে, শহরে রর্টি কিনতে যেতে পারছে না, আমি নিজেই যেতাম কিন্তু 
গর; ভেড়ার পাল ছেড়ে যাই কি করে। আমায় একটা মাছ দাও বাবাকে খাওয়াব।” 

পঠক আছে, এখন আমরা যা মাছ ধরব তা সব তোমার। বলে জেলেরা জাল তুলল। 
দেখা গেল, উঠেছে একটা 'বিকট মাহু। 

নাও এটাকে !? 

রাখাল মাছটাকে তুলতে পারল না: এত বড় সেটা। পাঁচটা ষাঁড়ের সঙ্গে মাছটাকে বেধে 
কোম রকমে টানতে টানতে বাড়ীতে আনল মাছটা বাবাকে 'দিয়ে তাড়াতাড়ি করে ফিরে গেল 
গর ভেড়ার পালের কাছে। 


১০৩ 


১০৪ 


রাখালের বাবা খদশ? হয়ে মাছ কাটতে বসল, মাছ কেটে দেখে তার পেটের মধ্যে শংয়ে 
আছে এক মেয়ে। বড়ো তার মখে কয়েক ফোঁটা জল দিল। 

হন্রাবাদ চোখ মেলল, তারপর উঠে নাঁচু হয়ে অভিবাদন জানাল। 

'আমায় কিছ; খেতে দিন ব্যবা, আমার ভাঁষশ খিদে পেয়েছে।” বলল সে। 

বড়ো একটুকরো মা ভেজে তাকে খেতে দিল। 

'আগান কি করেন, বাবা ?, মেয়ে জিজ্ঞাসা করল। 

“আম রাখালের কাজ করতাম। এখন বয়েস হয়েছে তাই আমার বদলে আমার ছেলে ভেড়ার 
গাল চরায়।” 

মেয়েটি খাব খনশা হল। 

'আমার ইচ্ছাপুরণ হয়েছে। আনন্দে বলল সে। 'যাঁদ চান, আমি আপনার পনভ্রবধ্‌ হব) 
আমার মাও ছিলেন গরাঁব ঘরের মেয়ে 

“আমাদের তো বয়ে দেবার মত টাকা-পয়সা নেই। 

'আমি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করাঁছ, বিয়ের ভোজউৎসব করার দরকার নেই আমাদের | 
বলল মেয়েটি | 

বড়ো হরগ়াবাদের সঙ্গে তার রাখাল ছেলের 'বিয়ে দিল। 

বিয়ের পরাঁদন হযক্সাবাদ মাথায় একটা রুমাল বেধে যে কড়াইটাতে রান্না হয় সেটার 
দিকে গেল। দেখে কড়াইটার গায়ে প্রচণ্ড ময়লা জমেছে। অন্যান্য বাসনপত্রের অবস্থাও তেমাণি। 
হনম্াবাদ সব মাজাঘষা করল, কাচল। সবাকিছনর সঙ্গে বড়োর মনটাও পাঁরতকার ঝকঝকে আয়নার 
মত হয়ে উঠল। সে ছেলের বউয়ের কাছে এসে বলল: 

'আমি ব্দড়োমাননষ। ঘরদোরের দেখাশননো করতে পার না। আর ছেলে সাতসকা?লই 
বেরিয়ে যায় সারা দিনের মত, ফেরে যখন অন্ধকার নামে। তোমার দিকে দেখি, কি কাজের 
মেয়ে তুমি। তোমায় সাহায্য করতে ইচ্ছে হয় | বল মা, কি করতে পাঁর আম।” 

হনগ্াবাদ ডান কানের দদলটা খদলে ব্ড্রোর হাতে ?দয়ে বলল; 

“এটা নিয়ে বাজারে যান। যখন জিজ্ঞাসা করবে কত দাম, বলবেন; “আপনার বিবেক যা 
বলে তাই দিন।' যা দেবে তাতেই বিক্রী করে দেবেন? 

দ্লটা নিয়ে বাজারে গেল বনড়ো। ভাগ্যক্রমে সেই দিনই সওদাগররা বাজারে এসেছে মাল 
কিনতে। তাদের মধ্যে একজন এাঁগয়ে এল বরড়োর কাছে, দেখে বুড়োর হাতে অপূর্ব সন্দর 
একটি দল। 

“কত চাও, কন্তা ?, জিজ্ঞাসা করল সওদাগর ! 

“আপন্যর বিবেক যা বলে তাই দিন। 

সওদাগর একহাত লম্বা একটা সিম্দ;কে সোনার মোহর ভরে দল ব্ড়োকে। 

ঠক হয়েছে নাকি কম হল ?” 

“আমি তো বলোছ: “ববেক যা বলে ভাই দিন।” £ 

সওদাগর তাকে আরো এক থাঁল মোহর দিল। 


“বাড়ী নিয়ে যাও।” বলে সওদাগর ফাউ হিসাবে একটা গাধাও তাকে দিল! 

বদড়ো রেগে গিয়ে ভাবল: “ও আমাকে নিয়ে মজা করছে নাকি? যা দিচ্ছে সব নিয়ে নেব, 
জাননা আমাকে গাধাটার ঘাড়ে লাঠ দিয়ে ধাক্তা দিয়ে সে চলতে লাগল। 

আর সওদাগর ভাবল: “্যদি এর জোড়াটা পেতাম তাহলে শাহর কাছে বিক্রী করলে 
পাঁথবাঁর সাত রাজ্যের থেকে শাহ্‌ যত কর ও শব্ক পান তত টাকাই দাম পাওয়া যেত? 

বাড়ীতে এসে বড়ো মোহরগনাঁল ছেলের বৌকে 'দিল। 

পরের সপ্তায় হনস্রাবাদ বাঁ কানের দনলটা খনলে আবার ব€ড়োকে পাঠাল বাজারে ! 

বড়া আবার বাজারে এল সেই সওদাগর আবার তার কাছে দল দেখে জিজ্ঞাসা কল: 

“কত চাই গো ?? 

“আমি তোমায় বিক্রী করব না!” বলল বড়ো । “সেবার তুমি আমাকে নিয়ে উপহাস 
করেছিলে” 

চল আমার সঙ্গে ।' ধলে সওদাগর বনড়োকে নিজের বাড়ীতে দিয়ে এল। 

বনড়োকে সে দিল দন সিম্দকভার্ত মোহর, তাকে পাঁরয়ে দিল দামী রেশমী আলখাল্লা 
আর দদটো গাধ্য উপহার দিল। 
“তোমার বাড়াঁ কোথায়? জিজ্ঞাসা করল বদড়োকে। . 
বড়ো ভাবল: “যদি বলি, ও আমাদের সব সোনাদানা নিয়ে নেবে” 
“আমার বাড়াঁঘর নেই।' বলল বড়ো! 
যখন বাড়া বাড়ী ফিরল, হনক্সাবাদ সব ঘোহরগদলো লাকয়ে রেখে স্বামীকে আর শ্বশরকে 
বলল: 
কুডিজন তরী ডেকে আন, আরা এখানে শহর তৈরী করব 1” 
ডেকে আনা হল মিস্তরদের। , 
হিভামাদর পাঁরবারদেরও নিয়ে এস।' বলল হনস্বাবাদ সিস্তীংদর। তারা তাদের পাঁরবারদের 
নিয়ে এল। 

হনমাবাদের আদেশে মিস্ত্রীরা পাঁচিল তৈরাঁ আরম্ভ করল। প্রাতাঁদিন প্রত্যেককে দেওয়া হত 
রুটি, খাবার আর টাকা। সব মিস্তদের পোশাক দেওয়া হল। অন্যান্য মিপ্বী ও কারিগররাও 
হাম্াবাদের কথা শঃনে চারাদক থেকে আসতে লাগল তার কাছে। হরন্াবাদ সবাইকে আপ্যায়ন 
জানায়, খাওয়ায়, পোশাক দেয়] পথিকরা সেখান দিয়ে যাবার সময় জিজ্ঞাসা করত: 

“কে দেয়াল তুলছে ? 

“রাখালের স্ত্রী। বলত 'মিস্তীরা। “যদি আপাঁন কাজ করতে.ইচ্ছদক হন তো আসদন, এখানে 
ভাল ম্যইনে, খাওয়াদাওয়া । ূ 

পনের দিনের মধ্যে পাঁচ হাজার পাঁরবার জড় হল। তিন মাস বাদে পাঁচিল ঘেরা হল 
দৈঘেপ্রচ্ছে দশ দিনের পথ। 

পাঁচিলের গায়ে বারো জায়গায় ফটক বসা হল। প্রাতাটি ফটকের কাছে হ7ম্সাবাদের ছবি 
টাগিয়ে তার নাঁচে লেখা হল: “এই শহরের লাম হনস্রাবাদ। যার দরকার রুটি, এস, কাজ কর।” ১০৬ 


৯০৬ 


একবছর বাদে সেখানে পাঁরিবারের সংখ্যা দাঁড়াল পণ্চাত্তর হাজার। 

গ্রাতটি পারবারের জন্য হযম্বাবাদ তৈরী করে দিল বারান্দাসমেত বাড়ী। শহরের প্রাভাট 
ফটকের কছে পশচশজন করে সৈন্য দাঁড় করিয়ে দিয়ে হয়াবাদ তাদের আদেশ দিল: 

“যে আমার ছাঁবর দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকবে, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে ।? 

শাহি জরজানের শাহ্‌ এই নতুন শহরের কথা শঃনে খুব রেগে গেল। 

পার এত সাহস যে আমার দেশে শাহর ক্ষমতার দিকে হাত বাড়ায়; আমার দেশে কে 
শহর তৈরী করছে? তার মাথাটা কেটে ফেলা দরকার 

শাহ্‌ হনক্াবাদ শহরে গিয়ে দেখেন সেখানে প্রহরা দাঁড়িয়ে। 

“কে এই শহর তৈরাঁ করেছে? জিজ্ঞাসা করল সে। 

'যার ছবি এখানে রয়েছে,” বলল প্রহরারা, যখন আমরা আপনার কাছে কাজ করতাম তখন 
আমরাই খেতে পেতাম না আর আমাদের পাঁরবার তো দুরের কথা। আর হনম্নাবাদ আমাদের, 
আমাদের স্ত্রীপাত্রপারবারকে পেটভরে খেতে দেয়। আমাদের বেলায় কখনও কৃপণতা করে 
না সে আর আমাদের ছেলেমেয়েদের কাজ শেখাচ্ছে। অনেকেই এর মধ্যে নানারকম কারিগারিদ্য 
শিখে নিয়েছে)? 

শাহ্‌ হনম্বাবাদের ছবির দিকে দেখল আর তার সোন্দর্যে অভিভূত হল। শহরে ঢুকে 
রাজপ্রাসাদে গেল। 

হার জরজানের শহ্‌ আপনার পাণিপ্রার্থনা করতে এসেছেন।' খবর দেওয়া হল 
হনস্রাবাদকে। 

হনম্সাবাদ প্রচণ্ড তুদ্ধ হয়ে শাহকে ভেতরে নিয়ে আসতে বলল। 

এই যে, শাহ! তোমার কতগনাল স্ত্রী?” জিজ্ঞাসা করল সে। 

'আমার চাঁল্িশজন স্ত্রী... 

গলিশটা স্তরীতেও তোমার হয় না?” 

শাহ রেগে গেল: 

'আমার নামে কলওক দিচিছস কেলে ভূত।” বলে খাপ থেকে তরোয়াল বার করল। কিন্তু 
দাসদাসীরা ছ7টে এসে শাহকে ধরে ফেলে, হাত পায়ে শেকল বে+ধে কারাগারে নিক্ষেপ করল। 

সবাই খনব খনশী হল। 

পঠক হয়েছে। যাক শাহ্‌ কারাগারে । সব ক্ষমতা আমরা তুলে দেব হনম্বাবাদের হাতে” 

হনক্াবাদের কাছে জনগণের দত এসে তাকে শাহার জরজান রাজ্যের শাসনভার নিতে 
অনদরোধ করল। ্ 

করে বাস কাঠ একদিন বকের রক এর ক এলি রাম ছি ছিল 
তাকিয়ে কে+দে ফেলল। প্রহরারা তাকে ধরে [নিয়ে গেল হনম্্াবাদের কাছে! হনম্্াবাদ জানলা 'দয়ে 
দেখে সঙ্গে সঙ্গেই কারাশাহ্‌কে চিনতে পারল! সে মহখে কাপড় চাপা দিয়ে সিংহাসনে বসল। 

“এই ভিখারা ! কাঁদছিস কেন ? জিজ্ঞাসা করল! 

“যদি আমার জাঁবন রাখ তো বলি।” বলল কারাশাহ! 


'রিখক। বল।” 
“জন একটা মেয়েকে ভালবেসোঁছিলাম, তার নাম হনস্াবাদ। এই শহরের ফটকে তার ছাঁবি 
দেখলাম” 

“মেয়েটি তাহলে কোথায় 1 

বস নদণতে স্বান করতে গিয়ে ডুবে যায়, আমাকে তাই বলা হয়। আর যাঁদ সে আমাকে 
ঠকিয়ে দাসীদের বশ করে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে একবার তাকে পেলে হয়, বুনো ঘোড়ার 
লেজে তক বে+ধে স্তেপের মধ্যে ছোটাতে আদেশ দেব যাতে প্রতিটি কাঁটা গাছের ঝোপে তার 
মাংসের টুকরো লেগে থাকে।? 

সার কাছে কোন দৌষই করে ি। তার ওপর রাগ করার দরকার নেই।ঃ 

এই আমার হনস্াবাদ নাঁক। ভেবে শাহ্‌ জ্যমার নীচে লকান তরোয়াল বার করে, 
হনম্নাবযদ্র মাথার ওপর তুলে বলল: 

'মংখ খোল ! আমি দেখতে চাই। তুমি কে? কিন্তু দাসেরা ছনটে এসে তাকে ধরে ফেলে 
কারাগারে বন্ধ করল। 

হগ্জবাদ এঁদকে তার উজীরকে ডেকে ঘলল: 

“আমাদের কত সৈন্য আছে গোণ ত।” 

উজসর গদণল। দেখা গেল সাত লক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য। 

"আভযানের উদ্দেশো তাদের প্রস্তুত কর 1” আদেশ করল হনম্রাবাদ। 
শ দিন ধরে যাত্রার প্রস্তুতি চলতে এাগল। তারপর হনয্লাবাদ তার স্বামী রাখালকে আর 
সৈন্যদল +নয়ে চলল তার বাবার রাজ্যের উদ্দেশ্যে | 

হে পোরয়ে, মরনভুমি পৌরয়ে, এক হ্রদ থেকে আর এক হ্রদে আমোদ আলনাদ করতে 
করতে এ*গয়ে চলল সৈন্যদল! 

তার যেতে থাকুক, হস্াবাদের [নিষ্ঠুর বাবার কি হল দেখা যাক্‌। 

একবার সে স্বপ্ন দেখল যেন একটা ঈগল পাখা উড়ে এসে তাকে তুলে নিয়ে উ*দুতে উঠে 
মাটি আর আকাশের মাঝখানে থেমে বলল; “তুই আমার দাস হবি, নাহলে তোর মদ্ডু ছিড়ে 
ফেলব।' তখন শাহ্‌ কাকুতিমিনতি করতে লাগল: “তোমাকে আম আমার শহর, কোষাগার 
সব দিয়ে দেব, কেবল আমাকে প্রাণে মেরো না। “তোর ধনসম্পত্তি আমার চাই না, বলল 
ঈগল! “আমি তোর মেয়ে হ;স্রাবাদের রক্ত চাই।” মেয়ের নাম শদনে, শাহ্‌ কেদে ফেলল। 
হঠাৎ পহাড়ের আড়াল থেকে বোঁরয়ে এল হ7্লাবাদূ। তার এক হাতে খোলা তরোয়াল, অন্য 
হাতে একটা সিকে হাঁসের মাংসের কাবাব! হ;গ্রাবাদ তরোয়ালটা দিয়ে পাখঁটাকে আঘাত 
র দনটুকরো করে কেটে ফেলল। হাত বাঁড়ুয়ে বাবার কোমরবন্ধনীটা ধরে সাবধানে মাটিতে 
নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর বাবাকে কাবাব দিয়ে বলল: 'বাবা, যাঁদ আমি কোন দোষ 
করে থাকি তো ক্ষমা কর!, শাহ্‌ চাকার করে উঠল আর তার ঘরম ভেঙে গেল। সকালবেলায় 
সে ছারশোজন জ্ঞানী লোক আর চুয়ালিশজন উজরকে ভেকে তার এই স্বপ্পের মানে পক ব্যাখ্যা 
করতে বলল। সবাই চুপ করে রইল। 


০০ 


১০৮ 


শাহ্‌ হমকি দিল: 

“আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা যাঁদ না করতে পার, তাহলে তোমাদের কেউ আর বেচে থাকবে না? 

বড় উজীর উঠে বললেন: 

'যাঁদ আমার প্রাণ রাখেন তো বলি, আপনার স্বপ্নের অর্থ কি। 

'িল।? ্ 

“আপনাকে যে ওপরে তুলোছল এ ঈগলটা নিশ্চয়ই আপনার কোন শত্রর। এ শত্রু যখন 
আমাদের দেশ জয় করে আপনাকে বন্দী করবে তখন আপনার মেম্সে এসে আপনাকে বাঁচাবে। 
কিন্তু আপনার সিংহাসন অন্যেয় অধিকারে চলে যাবে ।” 

'আরে মিথ্যাবাদী !? চিংকার করে উঠল শাহ্‌ | “কত স্ষ:ঃর হল আমার অবাধ্য মেয়ে ধরলোয় 
পাঁরণত হয়েছে। তুই এমন বলাঁছস যেন আম্যর মন থারাগ করে দেওয়া, আমাকে ভয় দেখানোই 
তোর উদ্দেশ্য। তোকে কারাগারে বন্ধ করে রাখব । আমার মেয়ের হাড়ের পাশে তোর হাড়গরলোও 
গছ্ুক !? 

বড় উজজীরকে কারাগারে বধ করে রাখতে আদেশ দিল সে। 

কিন্তু সেই থেকে ভয়ে রাতের ঘ্ম গেল শাহর, নিজের ঘরে সে ছটফট করত, নলখাগড়ার 
ধনে আহত বন্যশৃকরের মত। একসপ্তহ কাদে দূত ঘোড়ায় করে এতে; বলল: 

শিহারি জরজানের শাহ সৈন্যদল নিয়ে আসছে তোমার রাজ্যে। শীগাগার বোরয়ে বিনীত- 
ভাবে নাচ হয়ে কাঁণশি জঃনাও গিয়ে তোমার রাজা যদ ভালে, ভালোয় দিয়ে না দাও তো 
দেখবে কি হয়! আর এই তোমার জন্য আমাদের শাহ্‌র শহভেচছা।? 

শাহর কাছে এগয়ে গিয়ে তাকে হাতের মি দিয়ে আঘাত করল দৃত। 

ভয়ে বিড়বিড় করে ক্ষমা চাইতে চাইতে, শাহ সিংহাসনের আড়ালে লদকিয়ে পড়ল। 

যখন দৃত চলে গেল শাহ্‌ কাঁপতে কাঁপতে নিজের উজারদের বলল: 

এইরকম যাদ এ শাহর দূত হয়, তাহলে তার সৈন্যরা কিরকম? আমাদের এখল ফি 
করা উচিত, বল?” 

“আমরা কোন পরামর্শ দিতে পারব না।” বলল উজীররা। “ভাল বললেও আপাঁন আমাদের 
গলা কাটবেন, মন্দ বললেও গলা কাটবেন। প্রধান উজীরকে কারাগার থেকে শক্ত দিয়ে নিয়ে 
জাস্ন। উপহারাঁদ, ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে সে শাহার জরজানের শাহর কাছে যাক্‌। তরপর 
দেখা যাবে 

রাজা বড় উজীরকে কারাগার থেকে নিয়ে আসতে আদেশ দিল। 

'শাহরি জরজানের শাহর কাছে খগয়ে নীচু হয়ে কুর্ণিশ করাব। যাঁদ আমার শহর চায় 
তো দিয়ে দিবি। কালকের সেই আঘাতের পরে এখনও আমার ঘাড়ে ব্যথা করছে। জার আমার 
রক্ত চায় যাঁদ, তাহলে আমি লাঠি হাতে নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাব। দ্বিতীয়বার অমন অ'ঘাত 
সহা করার মত ক্ষমতা নেই আমার 

উজপীর হেসে উঠল: % 

“খন আমি তোমাকে তোমার স্বপ্রের অর্থ ব্যাখ্যা করোছিলাম তুমি রেগে উঠেছিলে। কে 


ঠিক বলেছে দেখলে তো ? শত্র« এসে তোমাকে ঘোড়ার লেজে বেধে শ্তেপের কাঁটা ঝোপের 
মধ্যে ঘোরাবে, বিশ্রীভাবে ম্রবে তুমি 1? 

নোংরা জায়গায় বাঁধা গাধার মত মাথানাঁচু করল শাহ্‌ 

বড় উজার দামী দামাঁ উপহার নিয়ে চললেন 

পথে শাহার জরজানের শাহ্‌ত্র কাছে জের নামে এক চিঠি লিখলেন, সই করলেন তারপর 
দৃতের হাতে পাঠিয়ে দিলেন। 

হযস্াবাদ সেই চিঠি পেয়ে উজাঁরকে ডেকে পাঠাল। 

উজীর ভেতরে এসে নাঁচু হয়ে কুর্ণশ করে বসলেন। চারাদকে তাঁকয়ে দেখে তার সামনে 
সিংহাপনে শাহং হেনস্াবাদের স্বার্ধী _ রাখাল), দিংহাসনের চারদিকে চল্িশজন দেহরক্ষাঁ 
দাঁড়িয়ে আছে, বকের ওপর হাত রেখে, ষে কোন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রন্তুত। ?সংহাসনের 
কাছে কে একজন বসে আছে মহখে ঢাকা দিয়ে। 

ম্খঢাকা লোকটি বলল: 'ব5ড়ো উজার, তুমি একা শত শাবরে আসতে ভয় পেলে না? 
এখানে তো তোমাকে বাঁচাবার কেউ নেই। যাঁদ আমি তোমায় মেরে ফেলি ? 

বড় উজীর হনম্লাবাদের গলা চিনতে পারলেন। বললেন; “যাকে আমি মৃত্যুর হাত থেকে 
ধাঁচিয়োছ, তাকে ভয় পাবার কি আছে?” 

তখন হয়াবাদ মুখের ঢাকা তুলে এঁগয়ে এল বড় উজীরের কাছে। 

“হে হৃদয়বান তা, তোমার জন্যই আজও আমি জাঁবিত। যাঁদ আমি তোমার হাতে আমার 
বাবার রাজ্য অর্পণ কাঁর, তুমি ন্যায় পথে রাজ্য শাসন করবে কি? 

উজাঁর কুর্ণশ করে বললেন: 

“আর মেয়ে, আমি বনড়ো হয়েছি। তুমি যখন আমায় রাজ্য দিতে চাচ্ছ, সে রাজ্য আমার 
সামনে সিংহাসনে বসে থাকা এই শাহকে আম দিতে চাই ।” 

হনমাবাদ সৈন্যদল 'নিয়ে শহরে প্রবেশ করল। 

শাহকে খোঁজা আরম্ভ হল কিন্তু তাকে খুজে পাওয়া গেল না। ভয়ে সে সেই দিনই 
পালিয়ে গেছে, আর কেউ কখনও তাকে দেখে নি। 

হনয়াবাদ তার রাখাল স্বামীর সঙ্গে দেশ শাসন করনে লাগল আর কারাগার থেকে নির্দোষ 
কয়েদাঁদের মনাক্ত দিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বিভিন্ন শহরের শাসক করে দিল। 

এইভাবে হনন্াবাদের ইচ্ছা পূর্ণ হল। 


১১০ 


আজম দেশের বাদশাহর এক অত্যন্ত দরন্ত ছেলে ছিল। তার নম্টাম এত বাড়ল যে 
লোকের পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। শহরবাসাঁরা প্রাসাদে গিয়ে নালিশ জানাল। 
বাদশাহ রেগে গিয়ে আদেশ দিলেন শহরবাসাঁদের গলা কেটে ফেলতে । তখন তাঁর উজার 
বলল: 


বাদশাহ, আপনার রাগ সংযত করদন। আপনার ছেলের বার বছর পর্ণ হয়েতছ। ওকে 
বিদ্যালয়ে পাঠান। তাহলেই ও শান্ত হয়ে যাবে 

বাদশাহ নিচ্কর্মী ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠালেন। বাদশাহর আবদারে ছেলে খন বই 
দেখল, কেদেকেটে বলল: 

'আম লেখাপড়া করব না! আমি শাহজাদা ! যা খদশী তাই কার। আমার মাথা খাটানোর 
দরকার কি?” 

শিক্ষক ভয় পেয়ে ভাবল: 

“দি আম বাদশাহর ছেলেকে বকাবকি কার, পড়া শিখতে বাধ্য কার, ও গিয়ে ওর 
বাবাকে নালিশ জানাবে । আমার কাঁধের ওপর আর মাথা থাকবে না। যা খবশী তাই করদক।” 

ছেলোট তিন বছর রইল বিদ্যালয়ে। এই তিন বছরই সে সমবয়সাঁদের সঙ্গে পাশা খেলে 
সময় কাটাল, লেখাপড়া কিছন শিখল না। 

শেষ পর্যন্ত বাদশাহর মনে পড়ল ছেলের কথা, ছেলেকে আনতে লোক পাঠালেন আর 
চারশ/জান পাণ্ডিতকে ডেকে বললেন: 

“আমার ছেলে কেমন পড়তে পারে, ক্ষ ক বই জানে, পরাঁক্ষা করদন।” 


বনংকর্মা ছেলে এসে বাদশাহ আর চারশ'জন পণ্ডিতের সামনে দাঁড়াল। 

পবদ্যালকে তুম কি বিদ্যা শিখেছ, বাবা ? 

'নিচ্কমণা ছেলেটি পকেট থেকে পাশা বার করে হাতে রেখে দেখাল। 

এই যে! 

বাদশাহ, দ্ুদ্ধ হয়ে শিক্ষকের মাথা কেটে ফেলার আদেশ দিলেন; শিক্ষকের সাত ছেলেমেয়ে 
জনাথ হয়ে গেল। 

বাদশাহ নকাঁবকে শহরময় ঘোষণা করতে পাঠালেন: 

'যিদের কান আছে সবাই শোনো ! যে চজ্পিশ দিনে আমার ছেলেকে শিক্ষিত করে তুলবে, 
সে প্রকার পাবে। আর যাঁদ তাকে শিক্ষিত করতে কাউকে মা পাওয়া যায় তাহলে শহর 
ধুলোয় মিশিয়ে দেব, আর শহরবাসীদের ছাইও পড়ে থাকবে না।” 

সেই শহরে এক গরাঁৰ লোক থাকত, তার ন'বছর বয়সের এক মেয়ে ছিল। মেয়েটি বসে 
চরকায় সতো কাটছিল হঠাৎ দেখে বাবা কাঁদতে আসছে। 

“কাঁদছ কেন, বাবা ?” জিজ্ঞাসা করল মেয়ে 

“হায় আমাদের সর্বনাশ হল| যঁদি বাদশাহর অকর্মা ছেলেটাকে চল্লিশ দিনের মধ্যে 
লেখাপড়া শেখাতে না পারা যায় তো বাদশাহ আমাদের ছাইও আর অবাঁশণ্ট রাখবেন না।” 

“ওকে এখানে নিয়ে এস, আমি ওকে লেখাপড়া শেখাব।” 

বেচার গরাঁৰ লোকটি মেয়ের কথায় বিশ্বাস করতে পারল না, কিন্তু মেয়োট এমন জিদ 
ধরল যে সে বাদশাহর কাছে গিয়ে বলল: 

'্যাঁদ আজ্ঞা করেন, আমার মেয়ে আপনার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাৰে।” 

ণঠক আছে।" বলে বাদশাহ নিচ্কর্মা ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য গরীব লোকটির 
মেয়ের হাতে দিয়ে দিলেন। 

বাদশাহর পারিষদরা নিচ্কর্মা ছেলেটিকে গরাঁব লোকটির বাড়াঁতে নিয়ে এল! 

ছেলেটি দেখে যে গরীব লোকটির মেয়েটি নিতান্তই ছোট, ভাবল: “মাথায় মারব এক 
চাঁটি, আমাকে লেখাপড়া শেখান বৌরয়ে যাবে।” 

কিন্তু মেয়েটি ছিল অত্যন্ত ব্বাদ্ধমতাঁ। যেই ছেলেটি হাত তুলেছে, মেয়েটি অমাঁন তার 
গালে এক থাপ্পড় বসাল। 

িৎ্কর্মার ধাড়ী শাহজাদাকে কেউ কখনও মারে 'নি, তাছাড়া সে ভীষণ ভীতুও 'ছিল। সে 
এত ভয় পেয়ে গেল যে সেই থেকে মেয়েটি একটু ভ্রু কোঁচকালেও ভয়ে তার নিঃস্কাস বন্ধ হয়ে 
ত্যত। নিজের খারাপ প্রকৃতির জন্য প্রাতাঁদনই সে মেয়েটির কাছে চড়চাপাটি খেত। মেয়েটি 
নগকর্মা শাহংজাদাকে লেখাপড়া শেখাতে লাগল, শেখান শেষ হল। 

চাল্পশ দিন পরে বাদশাহর নিজের ছেলের কথা মনে পড়ল। [তা তাঁর চারশ'জন পণ্ডিতকে 
ডেকে বললেন: 

“ছেলেকে নিয়ে এস | দেখি, মেক্সেটা কি শাঁখয়েছে ওকে। ষাঁদ শেখাতে না পেরে থাকে, ১৯১ 
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এখান শহর গঠড়িয়ে ধরলো করে দেব আর শহরবাসাঁদের ছাইও আর পড়ে থাকবে না। আর 
মেয়েটাকে ব্রনো ঘোড়ার লেজে বেধে দেব । 

আনা হল নিদ্কমা ছেলেটাকে । 

“গড়, দেখি বাবা? 

[িশ্কর্মা শাহজাদা গড়তে আরম্ভ করল। 

হোঁচট খায়, আটকে যায়, কিন্তু পড়ে চলে। বাদশাহ বিস্মিত হলেন, বিস্মিত হলেন 
লন্বাদাড়ি পাঁণ্ডতরা। 

“কেমন আমার ছেলে ?” জিজ্ঞাসা করলেন বাদশাহ । 

“শাহজাদা অত্যন্ত গংণবান !” ল্বাদাড়ি নাড়িয়ে পণ্ডিতরা বলতে লাগলেন । 

বাদশাহ অত্যন্ত খবশী হয়ে নিচ্কর্মা ছেলেকে নতুন সোনার সহতোর কাজ করা আলখাল্লা 
পায়ে দিলেন, দামা দামী উপহার দিলেন, ভোজ সভার আয়োজন করলেন। 

আর গরাঁব লোকাঁটকে বললেন: 

“যা, যা। তোর আর তোর ছড়ার এখানে নাক গলাবার দরকার নেই। আল্লাহকে ধন্যবাদ 
দে, যে নিশ্চিত মত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলি।” 

শহরবাসাঁরাও আনন্দ পেল এই ভেবে যে বাদশাহ শহর ধ্বংস করে দেবে মা, তাদের 
প্রাণে মারবে না। তারা আনন্দ করতে থাক, এদিকে দেখা যাক শাহ্‌জাদার কি হল। 

নিকস্ণ শহজাদা উৎসবের পরে মাটিতে শহল আর সেই ভাবে শদয়ে রইল চঁলিশ দিন, 
চল্লিশ রাত, খেল না কিছন। 

বাদশাহ্‌ বিষন্ন হয়ে গেলেন, নকাীবকে ডেকে বললেন বাজারে গিয়ে ঘোষণা করতে: 

“ষে আমার ছেলেকে কথা বলাতে পারবে, তাকে আপাদমস্তক সোনায় মনাড়য়ে দেব আর 
ঘন কালো চুলওয়ালা সদ্দরী এক মেয়ে উপহার দেব। আর যাঁদ কেউ ওকে কথা বলাতে 
না পারে তো শহর ধংস করে দেব আর শহরবাসাঁদের ছাইও আর পড়ে থাকবে দা।' 

শহরে থাকত এক ফোকলা বড়ী। মূখে একটা খনবানী ফেলে একটু চুষে বলল, 'হদম।* 

বলড়াঁ রাজপ্রাসাদে এসে নিচ্কর্মা শাহজাদার পিঠে হাত ব্মীলয়ে বলল: 

“তোর বাবা-বাদশাহের তো কোন িছনরই অভাব নেই, বাছা। তবে তুই কেন চুপ করে 
শরয়ে আছিস ? 

ধিনধ্কর্মা শাহজাদা বলল: 

বদি বাবা এ মেয়েটর সঙ্গে, যে আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছে, বিশ্বে দেন তবে কথা বলব, 
নাহলে এইভাবে শরয়ে থাকব না মরা পর্যন্ত? 

বাদশাহ ছেলের কথা শরনে চারশজন পশ্ডিতকে ডেকে পাঠালেন: 

পবিত্র গ্রন্থে দেখখন তো আমার আদরের ছেলেকে এ ভিখারীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া 
যায় কিনা 

চারশ'জন পণ্ডিত পাত্র গ্রশ্থ দেখতে লাগল, কিন্তু কিছবই খুজে পেল না! 

বাদশাহর কাছে এসে তারা বলল: 


“না, দেওয়া যায় না” 

নিত্কর্মা শাহজাদা ওঁদকে খায় না দায় না, শয়ে আছে। 

বাদশাহং রেগে গিয়ে জল্লাদ ভাকলেন। 

সাতজন জল্লাদ বুকে হাত রেখে বাদশাহংর সামনে দাঁড়য়ে, মাটি পর্যন্ত নাঁচুহয়ে কুর্ণশ 
করে বললঃ 

“আমাদের তরোয়ালে ধার আছে, আমাদের হাতে জোর আছে। কার মরণসময় এসেছে, 
আলো তার ছায়াটা ছোঁবার আগেই, তার মাথাটা কেটে ফেলব” 

জল্লাদরা চারশ*জন লদ্বাদাড়িওয়ালা পণ্ডিতের হাত পেছন দিকে বে+ধে চন্থরে নিয়ে চলল 
মাথা কাটার জন্য। 

সেই শহরে থাকত এক হতভাগ্য আইনজ্ঞ। 

“এই চারশজন লোকেন্ধ মরার থেকে বে+চে থাকাই ভাল!” এই ভেবে সে বাদশাহর কাছে 
গিয়ে বলল: 

“বাদশাহং, পবিত্র গ্রদ্থে আমি খুজে পেয়েছি, ব্যাখ্যা করা রয়েছে অনেক বড় করে, নামানগান 
শহরের পণ্তাশ ধনন চওড়া রাস্তার মত, আপনার যাঁদ ইচ্ছা হয় তো গরাঁবের মেয়ের সঙ্গে ছেলের 
বিয়ে দিন, ইচ্ছা না হয় তো বিয়ে দেবেন না, তাতে কছদ এদিক ওঁদক হবে না।” 

খনশী হয়ে বাদশাহ এ গরাঁৰ লোকটির বাড়ীতে লোক পাঠালেন, তারা মেয়েটিকে ধরে 
জোর করে নিয়ে এল প্রাসাদে । তার মত জানার চেষ্টা করাও হল না, বিয়ের উৎসব হয়ে গেল। 

বিয়ের পরের দিন কালবেলায় নি্কর্মা শাহজাদা একটা গর্ত খুড়তে আদেশ দিল সেই 
গর্তের কাছে সে মেয়েটিকে নিয়ে এল, তার চল্িশটা বেণাঁকে একসঙ্গে বে*ধে, তার ভান গালে 
একটা, বাঁ গালে একটা চড় মেরে তাকে ঝনালয়ে পিল বেণ? ধরে। 

গভখারাঁর মেয়ে, তুই আমায়, শাহ্‌জাদাকে মারাতস, তাই এই নে।” 

আর নিজে ঘোড়াক্স চড়ে শিকারে চলে গেল। সপ্ধ্যাবেলায় এসে মেয়েটিকে গর্ত থেকে তুলে 
নিল আর সকীলবেলায় আবার বেণণ ধরে ঝনাঁলিয়ে 'দিল। এইভাবে চষ্লিশ দিন কাটল। তারপরের 
দিন মেয়েটি চোখের জলে কাকুতিমিনতি করে বলল: 

“আমি দরব'ল, শক্তিণীন, আজ আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাবামার সঙ্গে দেখা করে আসি, 
তা নাহলে তাদের সঙ্গে হয়ত আর কোনাঁদনই দেখা হবে না।ঠ 

যাও কিনতু এখনি ফিরবে! একটুও যাঁদ দেরী হয়, তোমার মাথাটা কেটে ফেলার আদেশ 
দেব, আর তোমার চামড়ার মধ্যে শুকনো খড় ঠেসে প্রাসাদের দেওয়ালে ঝালয়ে দেব যাতে সব 
স্ত্রী দেখে স্বামীদের বাধ্য হতে শেখে 1 

মেয়েটি খশী হয়ে তাড়াতাড়ি জতোটা পায়ে গলিয়ে দিয়ে, বোরখা পরে, দুটো ভুট্টার 
রটি হাতে নিম্ে ছন্টল বাড়াতে মায়ের কাছে। 

মা মেয়ের মদখচোখের অবচ্ছা দেখে কেদে বিলাপ করে বলল: 


হায় রে, তোর এ কি হল খড়ের মত হলন্দ হয়ে গোঁছস, চুলের মত লয়ে পড়েছিস, 
মরতে বসোঁছিস নাকি?” 
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“মা, শাহজাদা চাল্লশ দিন ধরে আমায় জবালাতন করছে। একটু জল না, একটুকরো রুটি 
না, কেবল চড়চাপাটি | আমাকে গর্তের মধ্যে রেখে দেয়।” 

কম্টে মায়ের বক বাথা করে উঠল মেয়ের মদখ ধাইম়ে দিয়ে, চুল বেধে দিয়ে তার সামনে 
নানা রকম খাবারদাবার সাঁজয়ে দিল। মেয়ে যখন খেয়েদেয়ে একটু স্বাভাবিক হল, তখন 
মা ছোট সিল্দদক খদলে একটা মেয়ের ছবি বার করে মেয়েকে দিয়ে বলল: 

“যখন স্বামী তোর মদখে মারবে - একটু হাসাব, আর যখন আরো জোরে মারবে, জোরে 
হেসে উঠবি। যখন ও জিজ্ঞাস্য করবে, “তুই কেন কাঁদছিস না, হাসাছিস?' বলাব: “তোমার 
মার _- আমার কাছে [মিষ্টি সেমাই, তোমার গালিগালাজ আমার কাছে সমস্বাদর বিরিয়ানী 
পোলাও । যা চাও কর আমাকে নিয়ে, কেবল দ্বিতাঁয় বিয়ে কোর না এই ছবির মেয়েটিকে ত্য 
বলে আরো জোরে হেসে উঠাঁব। 

প্রাসাদে ফিরে মেয়েটি মা যেমন বলেছিল তাই করল। 

যখন নিষ্কর্মা শাহজাদা দেখল, এ অপূর্ব সবপ্দরাঁ মেয়েটির ছবি তার হৃদয়ে যেন তাঁর 
বিশ্ধল। 
'শীগাঁগার বল _ এটা কার ছবি? চাঁংকার করে বলল শাহজাদা! “একে আমি বিয়ে 
করব কোথায় থাকে ও? 

মেয়েটি বলতে লাগল মা যা বলতে বলেছে: 

“ওকে বিয়ে করার কথা চিন্তাও কোর না। 

নিচ্কর্মা শাহজাদা চাৎকার, চে+চামেচি করতে লাগল। বউকে মারতে লাগল খদব। তখন 
সে বলল: 

'ইরাম নামে এক দেশ আছে। ছ'মাস লাগে সেখানে যেতে। ইরামের বাদশাহর এক মেয়ে 
আছে আকাবালিয়াক। তার মখের ওপর সম্তরটা স্বচ্ছ রদমাল ঢাকা দেওয়া| যাঁদ একটা র5মালও 
তোলা হয়, ত্যে তার সৌন্দর্যের এমন জ্যোতি বেরতে থাকে যেন বাত্রশটা প্রদীপ জহলছে। 
আকাঁবালয়াক ঘোষণা করেছে: “যে তিনবার আমাকে কথা বলাতে পারবে, তাকেই আমি বিয়ে 
করব, আর যে তা পারবে না -- তার মাথা কাটা পড়বে । 

নিচ্কর্ম শ,হংজাদা একথা শদনে ঘর থেকে ছটে বোরয়ে গেল, চল্লিশটা খচ্চরের গঠে সোনা 
বোঝাই করে চল্লিশজন অস্ত্রধারী সৈন্য নিয়ে চলল সে ইরাম রাজ্যের খোঁজে । “আমি শাহজাদা, 
সে ভাবল, “সবাই আমাকে ভয় পায়, আম সবাকছন করতে পাঁর। আকবালিয়াককে বিয়ে করব, 
আকাঁবলিয়াক চায় কি না চায় তা আমার দেখার দরকার নেই।? 

স্তেপ, হৃদ, মরনভূমি, বাঁক পোরয়ে তারা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকল। 

ি্কর্মা শাহজাদা আর তার সৈন্যরা অনেক পথ চলার পর এসে পেশীছাল নন্্রা কাটা 
রুপোর কড়া বসান বাগদাদ শহরের ফটকের সামনে । ফটকের ওপাশে দেখা যাচ্ছে চমৎকার 
বাগান, সেখানে ফুটেছে গোলাপ, ঘণ্টাকারফুল, বলবদাঁল ও অন্যান্য সনকণ্ঠী পাখারা গান 
গাইছে। সোনার সিংহাসনে দামী রেশমা কাপড় ঢাকা, সোনার তৈরী জলাশয়ে জলের বদলে 


১১৪ দ্ধ ছলাং ছলাৎ করছে। 


ফটকের কাছ থেকে রক্ষা ছে এসে বলল: 

“আসন, আসন অতিথিরা কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? 

নিচ্কর্ম শাহজাদা চীীংকার করে উঠে বলল: 'আরে, বাদ্দা 1” তলোয়ার দিয়ে তাকে কেটে 
দটুকরো করে ফেলল। 

ঢুকল নিক্কর্মা বাগানে, একটা উ+চু আসনের ওপর বসে মনকুটটা খুলে পাশে রাখল আর 
তার অননচরদের বলল: 

“ঘোড়াগনাঁলকে চরবার জন্য ছেড়ে দাও আর আমার জন্য রাতের খাবার তৈরাঁ কর!” 

ঘোড়াগনল ফুলের গাছ মাড়াতে, ছি*ড়তে লাগল আর সৈন্যরা বেদানা গাছ, ডূমদর গাছ 
কেটে কাঠ করতে লাগল | 

এমন সময় তিনটে ঘদঘপাখী উড়ে এসে [সিংহাসনে বসল, তারপর ঘদরপাক খেয়ে 'তনাঁট 
চমৎকার পরাঁতে গাঁরণত হল। 

নিচ্কর্মা শাহ্‌জাদার দিকে না তাকিয়ে হাতবান্ত্র থেকে ঘঃটি বার করে দাবা খেলতে 
আরম্ভ করল। 

একজন জোচ্চনার করছিল, অন্য দণজন তাকে বলল: 

“জোচ্চযার করে মাননষেরা, পরারা করে না1” 

নি্কর্মা শাহজাদা রেগে গিয়ে বলল: 

“জোঙ্চবাঁর করে পরাঁরা, মান্য করে না| আমি জো্চনার না করেই জিতব।” 

“তাহলে তুমি এসে খেল। বলল সবচেয়ে সাল্দরী পরাঁটা। তার গলার স্বর এত 'মিচ্টি, 
যেন মিষ্টি ঘণ্টার টুংটাং আওয়াজ । 

ঠক আছে। 

আর চোখের পলকে, এত তাড়াতাড়ি যে সেই সময়ে বড়া পাকা পাঁচ ফলের বাঁচিটাও বার 
করতে পারবে না, নিচ্কর্মা শাহজাদা বাঁজতে হেরে গেল চাঁল্লশটা খচ্চর, তাদের 'িঠভার্ত 
সোনা, চল্লিশজন সশস্ত্র অননচর। একেবারে শূন্যহাত হয়ে গেল তার, যেন তিনবার মোছা 
কলসাঁ। 

“দেখাচ্ছি তোমাদের 1 বলে চাঁংকার করে সে তলোয়ার তুলে নিল! 

একজন পরা উঠে মিষ্টি স্বরে বলল: 

“লে যাও! এ জায়গা তোমার জন্য নয় তার সঠাম পা দিয়ে শাহজাদার পিঠে 
এমন এক আঘাত করল ফে সে ডিগবাজী খেয়ে সোনার সিংহাসন থেকে পড়ে গেল, বাগানের 
পথ দিয়ে তরমদজেয় মত গড়াতে গড়াতে পড়ল গিয়ে নোংরার মধ্যে। পরাঁরা হেসে উঠল। তাদের 
চোখগনলো বিড়ালের চোখের মত চকচক করাছল। 

এরপর নিক্কর্মা শাহজাদা একাই এাঁগয়ে চলল। অনেক মোড়, বাঁক পোঁরয়ে আসার পরে 
দেখে তার সামনে সাতটা অসম্পূর্ণ মিনার। 

“এ কোন মসাজিদ ? জিজ্ঞাসা করল সে এক রাখালকে। 

“আরে বম্ধ+ বলল রাখাল, 'এটা মসাঁজদ নয়, এ হল প্রাসাদ। ওখানে থাকে বাদশাহ ১১৫ 


১১৬ 


আর তার মেয়ে আকাঁবালিয়াক। মেয়ে বলেছে, “যে তিনবার আমাকে কথা বলাতে পারবে, তাকে 
বিয়ে করব। তার সেই শর্ত এখনও কেউ পূরণ করতে পারে ন, ইটের বদলে হতভাগ্যদের 
ম্দপ্ডগ্লো দিয়ে তৈর হচ্ছে এই মিনারগনাল 1 

নিকর্মা শাহজাদা প্রাসাদে এসে দেখে সে যা শ্দনেছে আকবিলিয়াক তার থেকে আরো 
অনেক বেশী সান্দরী। 

বিস্ময়ে সে হতবাক হয়ে গেল আর নোংরায় আটকে খাওয়া গাধার মত মাথা নাঁচু করল। 

আকাবালয়াক কোন কথ্য মা বলে তাকে দেখিয়ে দল দাবা আর পাশার 'দিকে। নিষ্কর্মা 
শাহজাদা দাবা খেলতে ভয় পেল, পাশা খেলাই বেছে নিল: “আমার যে ফিছনই নেই তাতে 
কিছ যায় আসে না| নিজেকেই বাজী রাখব। জিতবই আমি। এতবছর ধরে খেলছি।” 

আকবিলিয়াক চারটে সোনার কাঁড় নিল, দদটো রুপোর ইস্ট রেখে একটা কাঁড় তাদের 
ওপর ছণড়ে সঙ্গে সঙ্গেই জিতে গেল। 

সে হাতের ইশারা করল। জল্লাদ তক্ষদাশ হাজির! 

রাজকন্যার ভান দিকে দাঁড়িয়ে থাকা উজীর নীচু হয়ে কুঁ্শশ করে বলল: 

রাজকন্যার কাছে বিনীত অনদরোধ, এই মূর্খটাকে আমার হাতে দিন, ওকে আমি ভাল 
ধরে শিক্ষা দিয়ে তারপর মারব। এরপরে আর কখনও যেন শূন্যহাতে খেলতে না আসে।” 

িচ্কর্মা শাহ্‌জাদাকে সে নিজের বাড়াতে নিয়ে গেল। 

'আমার বাড়ীতে তেলের ঘানি আছে, সেখানে এক বড়ো চাকর কাজ করে, ওর মাথাটা 
যাবে মিনারে, আর তুই ওর জায়গায় কাজ করাবি। 

িচ্কর্মা শাহজাদা তেলের ঘালিতে দিনরাত কাজ করে, তিন বস্তা তাঁসর বাঁজ পেষাই 

করে, খড়ের গাদার ওপর ঘদমায়, মাষকলাই সিদ্ধ খায়, ঘ:টের ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস নেয়। 

একদিন তেলের ঘানির পাশ 'দিয়ে যাঁচছিল একদল সওদাগর। 

“কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?' জিজ্ঞাসা করল নিক্কর্মা শাহজাদা । 

“আজম রাজ্যে 

“আজমের বাদশাহংকে একটা চিঠি পেশীছে দেবে।? 

পৃঠক আছে।” বলল সওদাগরের সরদার। 

নক্কর্মা শাহজাদা কাগজ কলম নিয়ে লিখল: 

পপ্রয় বাবা, আমি তোমার চোখের মাঁণ, তোমার ছেলে, আকবালয়াককে বিয়ে করতে 
চেয়েছিলাম, তাই ইরাম রাজ্যে এসে ফাঁদে পড়েছি। তিন বছর ধরে ঘানি ঘোরাচিছ।, বাবা, 
তুমি আজমের বাদশাহ । চুলছে+ড়া এ ভিখারাঁর মেগ়্েটাই আমার এত কম্টের কারণ যেই 
ছিঠি পাবে, অমাঁন তাদের বংশের সাত থেকে সন্তর বছর বয়স্ক সবাইকে টুকরো টুকরো করে 
কেটে ফেলবে । যাঁদ তা না কর তাহলে ইহজগতে, পরজগতে তোমার ওপর আঁভমান করে 
খাকব 1 

চিঠির মুখ বস্ধ করে চিঠিটা দিল সওদাগরদের সরদারের হাতে। 

যে লোকটি চিঠি নিয়েছিল, সে ছিল এ গরাঁব লোকটির প্রতিবেশী, যার মেয়ে নিচ্কর্মা 


শাহজাদার দ্্ী। আজম রাজ্যে ফিরে লোকটি এ চিঠটার কথা বলল। গরাঁৰ লোকটির মেয়ে 
পাশের ঘর থেকে সে কথা শুনতে পেল| পনশ্চয়ই আমার স্বামীর কাছ থেকে, ভাবল সো 

সে ছটে এসে বাবার হাত থেকে চাঠটা ছিনিয়ে নিয়ে বাগানে চলে গেল! 

চিঠিটা পড়ে দেখে ব্যাপার খারাপ। চিঠিটা সে পরড়য়ে ফেলে, কাগজ নিয়ে লিখল: 

পপ্রয় বাবা, িখাঁছ তোমায়, তোমার চোখের মণি, তোমার প্রাণ, তোমার সম্ভান। আমি 
ইর়াম এসে গেশছোঁছ, পরা আকাঁবিয়াককে বিয়ে করোছি, পৃথবাঁর সাত .রাজ্যের অধিপাত 
হয়োছি। জাদনকর, ভিন, পরাঁ, মানদষ সবাই আমার ক্ষমতার বশ। চিঠি যেই পাবে তক্ষরণ 
আমার স্তী আর তার পাঁরজনদের পোশাকআশাক উপহার দেবে, আপাদমস্তক সোনায় মনাড়য়ে 
দেবে, তা না হলে তরোয়াল দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলব। তিন মাস বাদে সাত লক্ষ সৈন্য 
নিয়ে এসে নাক দিয়ে তোমার প্রাণ বার করে নেব। হাতের ছাপ দিয়ে চিঠি বন্ধ করলাম, 
ইতি তোমার ছেলে । 

মেয়েটি তারপর বাবার হাতে 'চাঁঠাট দিল, সে বাদশাহর কাছে নিয়ে গেল চিঠিটা! 

বাদশাহ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেই চিঠি পড়ে শোনালেন চারশ*জন পণ্ডিতকে। 

চিঠিতে যা লেখা ছিল তাই করলেন তানি। গরাঁব লোকটি সোনাদানা নিয়ে 'বাড়াঁ ফিরল, 
আনন্দে তার পা মাটি ছচ্ছিল না। 

রাতে গরাঁবের মেয়ে প্রাসাদে গিয়ে একটা চটপটে ঘোড়া নিল, আগে তাতে তার স্বামা 
শিকারে যেত। চার জায়গায় চামড়ার বন্ধনী দিয়ে তার িঠে কষে জিন বাঁধল, তারপর ভিজে 
পদরষের পোশাক পরল, পশদলোমের ট্রপ পরল মাথায়, কোমরে ঝনালয়ে নিল ইসফাগান 
তলোয়ার। তারপর ঘোড়ায় লাঁফয়ে উঠে এমন চাবক হাঁকাল যে ঘোড়ার হাড় কেটে বসে গেল 
চাবদক। ঘোড়াটা কানঝাড়া দিয়ে, লেজ উচিয়ে স্তেপের মধ্যে দিয়ে ছটে চলল প্রাণপণ 
শার্ততে। 

গরাঁবের মেয়োট এসে থামল সেই বাগানে, যেখানে তিন বছর আগে তার স্বামী পরাঁদের 
সঙ্গে দাবা থেলোছিল। বিনাঁতভাবে. আঁভবাদন জানাল বাগানের দ্বাররক্ষীকে, ঘোড়াকে একাদকে 
বে+ধে রাখতে ধলল যাতে ফুলগাছ নষ্ট না করে। 

সে এক পেয়ালা চা থেয়ে শেষ করার আগেই সেবারের মতই তিনাঁটি ঘনঘপাখা উড়ে 
এমে পরাতে পাঁরণত হল আর দাবা খেলতে লাগল। এজকন জোচ্চার করছিল, অন্য 
একজন বলল: 

“জোচ্চীর করে মাননষে। 

“না, পরারা করে।' কথায় যোগ দিল গরীবের মেয়ে! 

পরারা নিজেদের মধ্যে চোখচাওয়াচাঁয়ি করল, একজন জিজ্ঞাসা করল: 

তুমি খেল নাকি? 

'খোঁল।' বলে মেয়েটি বাজীতে তিন পরণীর সবাঁকছন গজতে 'িল, মাথা চুলকাবার জন্য 
নথটুকুও তাদের আর রইল না। 

তারপর মেয়োট ঘঠটি তুলে নিয়ে বললঃ 


১১৪ 


“তোমাদের তিনজনের বাজী খেলাছি। বলে দান দিল। মেয়েটি তাদেরকেও জতে মিল। 
গ্রাছের পাতার মত কাঁপতে লাগল পরাঁরা, কেদে বলল: 

“আমাদের মাফ কর। আমরা ইরামের রাজকন্যা আকবিলিয়াকের দাসী। যাঁদ সে জানতে 
পারে আমরা বাজীতে িজেদেরকেও হারিয়োছ, তাহলে আমাদের বাবামাকে আর জ্যান্ত 
রাখবে না সে। আমাদের ছেড়ে দাও। যাঁদ কখনও তোমার কোন ইচ্ছা হয় তো তুমি যা বলবে 
আমরা চোখের পলকে তা করে দেব।” 

গরাঁবের মেয়েটি অত্যন্ত খবশ হয়ে বলল: 

'আমার একটা কাজ তোমাদের করে দিতে হবে। আকাবালয়াককে তিনবার কথা বলাও, 
তাহলে তোমাদের ছেড়ে দেব।” 

তিনজন পরাঁই দীঘশ্বাস ফেলল। 

“মেয়েটি অত্যন্ত শয়তান ও খ:তখতে, বলল সবার থেকে বয়সে বড় পরাঁটি। ওর আঠার 
বছর বয়স হল, একবারও বাবামার কথা শোনে নি। ঠিক আছে, তোমার কাজ আমরা করে দেব। 
আমরা তোমাকে তিনটি পালক দেব। যা আমরা বলব, যা শিখিয়ে দেব, তাই করবে। রাজকন্যার 
ঘরে তিনটি পালক আছে: একটা পান্নার, দ্বিতীয়টা নীলকান্তমাণর আর তৃতায়টা চুনীর। 
যখন রাজকন্যা পান্নার পালত্কে বসবে, প্রদীপের শিখায় পালকটা পাড়িয়ে ফেলবে আর আমি 
পালকের নীচে পেশীছে যাব | পালওকটাকে কোন িছ7 বলতে বলবে। আম বলতে থাকব, আর 
রাজকন্যা ভাববে পালঙ্ক বলছে। তারপর আকাঁবালয়াক বসবে নীলকান্তমাঁণর পালঙ্কে, আবার 
তুমি পালঙ্কটাকে কোন িছ; বলতে বলবে। চ্‌নীর পালওকটার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। কেবল 
একটা কথা, আমরা যাই বাল না কেন, তুম ঠিক তার উল্টো বলবে, তোমার কথাগনাল অন্তরত 
শোনাক।” 

পরাঁরা মেয়েটিকে একটা করে পালিক দিয়ে আবার পাখাঁতে পাঁরণত হয়ে উড়ে চলে গেল। 
গরাঁধের মেয়েটি ঘোড়ায় চড়ে তাড়াতাড়ি করে ইরাম রাজ্যে এসে পেশীছে, যেখানকার প্রাসাদে গেল | 

রাজকন্যা আকাঁবলিয়াক মখের ওপর সত্তরটা পাতলা রেশম কাপড় ঢাকা দিয়ে বসোঁছল। 
তার চাঁলশজন সহচর _ চন্দ্রমখী, কৃষআঁখি, কালো জোড়াদ্র্‌ মেয়েরা বসে হাসাহাসি করাঁছল, 
ছলাকলা করে আঙনলের নখ কামড়াচ্ছিল। কেউ ব্যঝতে পারল না যে স'ঠাম চেহারার যন্বকাঁট 
আসলে মেয়ে, এমন চমৎকার যণবক সেজেছিল গরাঁবের মেয়েটি। 

পনষ্ঠুরহদেয় অত্যাচারী!” বলল মেয়েটি। 'আর কত দন তুমি নির্দোষ লোকগনাঁলকে মারবে, 
তাদের লাল রক্তে মাটি রাঙাবে? আর কত দিন তুমি নিজেকে আইনের উদ্ধে' ভাববে, কারণ 
তুমি রাজকন্যা, আর তোমার বাবা বাদশাহ? তাড়াতাড়ি উঠে আমার পায়ে মাথা রাখ। তা 
নাহলে তোর মাথা কেটে আমার ঘোড়ার লাগামের সঙ্গে বেধে রাখতে আদেশ দেব। কিন্তু তোর 
রূপে দেখে আমার মায়া হচ্ছে। ভোকে সঙ্গে নিয়ে যাব, কাজ করাব আমার কাছে, আমার 
চল্লিশ হাজার সৈন্যকে চা পারবেশন করবি।” 

রাজকন্যা আকাঁধালয়াক ভাঁষণ রেগে গেল। ম:খের ঢাকা সরিয়ে দিল। তার মদ হাঁ হয়ে 

৯৯৮ গেল যেন পরনো বস্তা, কপালে ভাঁজ পড়ে গাছের ছালের মত দেখাতে লাগল। 


রাজকন্যা উজীরকে ইঙ্গিত করল। 

'এই বদমাশ !” চাঁতকার করে বলল উজীর, 'তোর বাড়ীতে আঁতাথকে দেবার মত কিছনই' 
নেই আর এত চাল মারাছস। জল্লাদ ডাকব এখ্যান তোর মাথা কাটার জন্য।* 

গরাবের মেয়েটি হেসে উঠল: 

'আমি একটুও ভয় পাই নি। এস কাড়ি খেলা যাক বরং।” 

তখন আকবিলিয়াক রূপোর ই“ট, সোনার কাঁড় তুলে নিয়ে খেলতে উদ্যোগণ হল। 

“দাঁড়াও রাজকুমারী, বলল গরাঁবের মেয়ে, "তুম তোমার কাছে আসা আঁতথিদের ঠাঁকয়ে 
জেত সবসময়, আর আতিথিদের মেরে ফেল, কিন্তু আমাকে গিলতে পারবে না, গলায় আটকে 
যাবে। দাও আমায় কাড়ি! 

রাজকুমারী আকবিলিয়াক রাগে লাল হয়ে গেল। কিন্তু কড়ি দিয়ে দিল। 

, রাজকন্যা আকাবালয়াক একবার মাথা চুলকে নেবারও সময় পেল না গরাঁবের মেয়ে তার 
থেকে সত্তরটা ধনভাণ্ডার জিতে নিল। 

রাগে, হতাশায় আকবিলিয়াক নিজের মাথার থেকে এক গণচ্ছ চুল ছিড়ে নিল, তারপর 
বসল গিয়ে পান্নার পালঙ্কে। 

গরাঁবের মেয়ে একটা পালক নিয়ে প্রদীপের আগদনে পদাঁড়য়ে ফেলল। সেই মহতর্তে পরা 
উড়ে এসে পান্নার পালঙ্কের নীচে বসল। রাজকুমারী আকাঁবালয়াক কিছ লক্ষ্য করল না। 

গারাঁবের মেয়ে বলল: 

এই পালঙ্ক, ছ'মাস আমি পথের কষ্ট ভোগ করোছি, এমন কিছন বল যাতে মনের ক্লান্ত 
কেটে যায়? 

পরা বলে উঠল: 

ণক বলৰ আপনাকে ? 

তুমি বলবে, আর আম শদনব।' বলল গরাবের মেয়ে। 


প্রথম পরার গঞ্প 


বহনাঁদন আগে এক ছ্তার ছিল। অনেক টাকা-পয়সা জমিয়ে সে ভ্রমণে বের হল। তার 
এক বদ্ধ ছিল স্বর্ণকার, সোনার কাজে অত্যন্ত দক্ষ। সে বলল, "আমিও যাব।, স্বর্ণকারের এক 
বন্ধ? ছিল দার্জ | “আঁমও যাব, বলল সে! দার্জর এক বন্ধ্য ছিল জাদরকর ও মায়াবী, 'আশিও 
যাব, বলল সে। 

চারজনে তারা রওনা দিল। রাত নামল। সবাই ঘদাময়ে পড়ল। ছন্তার জেগে বসে রইল। 
ঘ্রাময়ে না পড়ার জন্য সে একটা কাঠের টুকরাকে খ্দে পুতুল তৈরী করতে আরম্ভ করল। 
প্যতুলটা তৈরাঁ শেষ হয়ে গেলে আগবনের কাছে সেটাকে রেখে দিয়ে শদয়ে ঘমিয়ে পড়ল। 
স্বণকার ঘম ভেঙে প্নতুলটা দেখে ভাবল: “ছন্তার এটা করেছে, আমি একে আরো ভালো 
করে দেব।' আগনে একটা রোঁপ্যমদ্রা গলিয়ে সে পনতুলটার রূপোর নখ, রুপোর দাঁত আন ১১৯ 


র[পোর চোখ করে দিল। কাজ শেষ হলে সে আবার ঘ্ীময়ে পড়ল। দা্জ ঘরম থেকে উঠে 
পনতুলটা দেখে ভাবল: “আরে, বষ্ধ্রা এটা করোঁছ দেখাঁছ।ঃ একটুকরো কাপড় নিয়ে সবল্দর একটা 
জামা তৈরাঁ করে পনতুলটাকে পারয়ে দিল। সেলাই করা শেষ হলে সেও ঘুমিয়ে পড়ল। 
জাদনকর ঘদম থেকে উঠে পদতুলটাকে দেখে মন্ত্র পড়ল আর পনতুলটা জীবন্ত হয়ে উঠল। “ওঠ 
সবাই 1” চাকার করে উঠল জাদনকর। বন্ধ্যরা মাথা তুলে দেখে তাদের সামনে দাঁডুয়ে এক 
অপূর্ব সর্দরী মেয়ে। তার সোন্দর্য নিয়ে চাঁদ আর সূর্যের মধ্যে বিবাদ। রাজকুমারী 
আকাবািয়াক তার কাছে একটা কদাকার ব্যাণ্ডের থেকেও কদখাঁসত। 

“যরবক! যদি তুমি জ্ঞানী হও তাহলে বিচার কর-_কে এ সনন্দরীকে সৃষ্টি করেছে? 
ছনতার, স্বর্ণকার, দাজ+ না জাপ্রকর ?, পরণী গরাঁবের মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলল। 

গরাঁবের মেয়ে বলল: 

“আচ্ছা, যাঁদ দার্জ পতুলের জন্য জামা তৈরাঁ না করত, তাহলে ক সে মাননয হতে পারত ?» 

এইবার ঘটল একটা বলার মত ঘটনা। রাজকুমার আকবিলিয়াক আর থাকতে না পেরে 
চাঁৎকার করে উঠল: 

'তুই একটা মূর্খ! নাকি তুই বরঝস না যে জামা পরেও আমি রাজকুমার, জামা না 
পরেও আঁম রাজকুমার ? 1 

ঢাকচোল, শিঙা বেজে উঠল। লোকেরা চেচিয়ে উঠল: 

“রাজকুমারা প্রথমবার কথা বলেছে 

আকাবিলিয়াক রাগে গরগর করতে লাগল যেন একটা বেড়াল, যার মখের খাবারের টুকরোটা 
কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সে উঠে গিয়ে নীলকান্তমণির পালঙকটায় বসল। গরাঁবের মেয়ে ছবিতাঁয় 
পালকটা পরাড়য়ে বলল: 

'নীলকান্তমশির পালঙ্ক, কিছ7র বল। যাতে আমার হৃদয় আনন্দে বিকাঁশত হয়ে ওঠে। 

দ্বিতীয় গরী উড়ে এসে পালঙ্কের তলা থেকে বলল: 

পক বলব তোমায়? পাল্লার পালণ্কর গশ্প তুমি সব গরলয়ে ফেললে পনরনো 
'জনতোজোড়ার মত| শোন তাহলে ।” 


ছিতাঁয় পরার গল্প 


অনেক অনেক দিন আগে এক ধনাঁ লোক 'ছিল। ধনী হলেও তার পিঠে জমে উঠোঁছল 
িনমণ ময়লা। 
তার তিন ছেলে 'ছিল। বড় ছেলে বাবাকে বলল: 
“বাবা আমাকে একশ” মোহর দাও, আম তাশখন্দে গিয়ে মোটা মোটা চার্বওয়ালা ভেড়া 
কিনে আনব ।” 
বাবা ছেলেকে দিল একশ” মোহর। সে রাস্তায় বোঁরয়ে দেখে একটা বাচ্চা ছেলে একটা 
১২০ ছেপ্ড়া টুপি একবার পরছে, একবার খলছে। 


“এই, এমন একটা ছেড়া টুপি মাথায় দিচ্ছিস কেন ? "জিজ্ঞাসা করল বড়লোকের ছেলোটি 

এটা একটা আশ্চর্য টঁপ। এটা মাথায় য়ে চৌথ বন্ধ করলে, চোখ মেলে দেখবে তুমি 
পশ্চিম থেকে পূর্বে পেশীছে গেছ” 

বড়লোকের ছেলোট ট্রাপটা নিয়ে ছেলেটিকে একশ” মোহর 'দিয়ে বাড়ীতে ফিরে এল। 
বাবা ট্রাপ দেখে চংকার চে*চামেচি আরম্ভ করে দিল: 

এই তোর কেনাকাটি হল ? 

মেজ ছেলে বাবাকে বললঃ 

“বাবা, আমায় একশ” মোহর দাও, আমি উজগেন যাচ্ছি, সেখানে চাল কিনব, প্রত্যেকটা 
চালের দানা পেস্তার মত বড় 

বাবা তাকেও একশ' মোহর দিল। সে রাস্তায় বোরয়ে দেখে ছেলেরা আয়নার ভাঙা টুকরা 
নিয়ে খেলছে আর চে+চাছে: 

অন্তত আয়না । সমরখন্দে আয়নার দিকে তাকালে বদখারা দেখা যায়।” 

মেজ ছেলে এ ভাঙা আগ্ননার টুকরোটার জন্য ছেলেগযালকে একশ" মোহর দিল। 

“হায়! মুর্খ” চীংকার করে উঠল তার বাবা। 

তখন ছোট ছেলে একশ' মোহর চাইল। 

“বাজারে একটা দোকান খদলব। ছোটখাট জিনিস বিক্রী করব । বলল সে! 

বাবা তাকেও দিল একশ” মোহর। ছোট ছেলে রান্তায় বেরিয়ে দেখে ছেলেরা একটা ফুটো 
গামলায় বসে 'টিপির ওপর থেকে নাঁচে নেমে আসছে। 


ছোট ছেলে ভাবল, প্দারূণ ব্যাপার তো। ঘাস, খড় িছনই খায় না, এমন জোরে 


দোড়ায়।” 

ছেলেদের ফুটো গামলাটার জন্য একশ” মোহর দিয়ে সেটা লিয়ে ছোট ছেলে বাড়ীতে এল| 
বাবা একশ' মোহর দামের ফুটো গামলা দেখে এমন মখ করল যেন ছঃচগেলা কুকুর। 

লাঠিটা তুলে নিয়ে সে ছেলেদের পিটন দিতে আরম্ভ করল। মেজ ছেলের আয়নার টুকরোটা 
মাটিতে পড়ে গেল। ছোট ভাই ফুটো গামলাটা পিঠে চাপা দিয়ে নীচু হয়ে আয়নার ভেতর 
তাকাল। দেখে পাশ্চমের দেশের বাদশাহর মেয়ে মারা গিয়েছে, তাকে শবাধারে শোয়ানো 
হয়েছে, সারা দেশের লোক সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। ছোট ভাই ছেড়া ট্রাপটা নিয়ে মাথায় 
পরে চোখ বদ্ধ করল, চোখ খদলে দেখে সে রাজকন্যার শবাধারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ফুটো 
গামলাটা থেকে সে জল ঢালতে লাগল মৃত রাজকন্যার মাথার ওপরে । হঠাৎ রাজকন্যা উঠে 
বসল, এমন অপূর্ব সবম্দরা যে রাজকুমারী আকবালিয়াক তার কাছে কোলাব্যাঙের থেকেও 
কুৎীসত। জ্ঞানী লোকেরা এবার বিচার করুক: কোন জিনিসটা বাঁচিয়ে তুলল রাজকন্যাকে ট্রাপ, 
আয়না না গামলা ? 

গ্ররাঁবের মেয়ে বললঃ 

'ঘদি ছোট ছেলে আয়নার ভিতর দিয়ে মৃত রাজকন্যার দিকে না তাকাত কিছ্ই হত না 
ভাহলে।, 


১২৯ 


১২২ 


আকাবালিয়াক আর থাকতে না পেরে চাকার করে উঠল: 

“ওরে বোকা । আমি মরে গেলে যদি আমার দিকে এক লক্ষ লোকের চোখও তাকিয়ে থাকে, 
তাতে কি আমি বে+চে উঠব ?” বলে ফেলেই জিভ কামড়াল। 

আবার ঢাকঢোল, শিা বেজে উঠল। লোকেরা চেচিয়ে উঠল: 

“আকবিলিয়াক 'দ্বতাঁয়বার কথা বলেছে ! 

আকাবালিয়াক প্রচণ্ড রাগে উঠে গিয়ে চুনীর পালঙ্কে বসল। গরাঁবের মেয়ে তৃতীয় 
পালকটা পদাঁড়য়ে বলল: 

"ুনীর পালওক। তুমিও কিছ বল” 


তৃতাঁয় পরাঁ উড়ে এসে বলতে আরম্ভ করল। 
তৃতীয় পরার গল্প 


বহনাদন আগে এক বাদশাহর এক তোতাপাখী ছিল। বাদশাহ তাকে খাওয়াত, আদর 
করত। 

তোতাপাখী ভাবল: “যতাঁদন বে+চে আছি বাদশাহ আমায় সম্মান করে। আমি মরে গেলে 
কি করবে? তাই ভেবে সে মরে যাওয়ার ভান করল। 

বাদশাহ এসে, খাঁচার মধ্যে দেখে চাকরকে বলল: 

“মরা পাখাঁটাকে ছাদে ফেলে দে!” 

তোতাপাথা ছাদে বসে চেচিয়ে উঠলঃ 

“তুমি খারাপ বাদশাহ । আমি মার নি। এবার আমাকে হি্দনন্তানে যেতে দাও। চাল্লিশ 
বছর আমি আমার আত্মীয়পারজনকে দেখি নি।” 

ণঠক আছে, যাও, কিন্তু ফিরে এস|” বলল বাদশাহং। 

তোতাপাখী দেশ থেকে রে আসবার সময় বাদশাহর জন্য উপহার দিয়ে এল এমন 
সদন্দর একটা ফল যে তাকালে জিভে জল গড়ায়! 

চাকর একটা সোনার থালায় ফলটা নিয়ে আন্তাবলে গেল, যেখানে বাদশাহ কাঁধে তোতা- 
'পাখাঁটাকে নিয়ে তার 'প্রয় ঘোড়াকে আদর করাছিল। বাদশাহ যেই ফলে কামড় বসাতে যাবে, 
ঘোড়াটা অমাঁন ম5খ বাড়িয়ে ফলটা নিয়ে গিলে ফেলল। 

দাঁড়া! দাঁড়া ।” চেচিয়ে উঠল বাদশাহং। কিন্তু ঘোড়াটা মাটিতে পড়ে মরে গেল 

প্রচণ্ড রাগে বাদশাহ তোতাপাখাঁটার মদণ্ডু ছিড়ে ফেলল 

এখানে দোষ কার ? বাদশাহর, ঘোড়ার না তোতার ? 

গরাঁবের মেয়োটর মনে পড়ল পরার সতকবানী, সে ঠিক উল্টো বলল: 

'ঘোড়ারই দোষ। ও আপেলট্য খেল কেন ?” 

রাজকুমার? আকবিলিয়াক চেশ্ণচয়ে উঠল: 

“আরে মূর্খ! ঘোড়াটা কি হিশ্দস্তান থেকে ফলটা এনোছিল ? 


জিভ কামড়াল আকবিিয়াক, কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। 

আবার ঢাকঢোল, শিঙা বেজে উঠল। লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল: 

“রাজকুমারী [তিনবার কথা বলেছে। আর কার;র মাথা কাটা হবে না।” 

আকবালিয়াক রেগে গিয়ে বলল: 

হায় কপাল ! আমাকে তোমার স্ত্রী হতে হবে! কত রাজপবত্র এসেছে, সবাইয়ের মাথা 
কাটা পড়েছে আমার জন্য। আর তোমার দাড় নেই, গোঁফ নেই, তুমি আমায় হারিয়ে দিলে। 
ি আর করা যাবে, তোমার স্ত্রী হব|ঃ 

গরাঁবের মেয়ে খাপ থেকে তলোয়ার খনলে [নিয়ে বলল: 

রাজকুমারী সব বৃথা | দেখছ এটা ? তোমার খামখেয়ালের জন্য কত লোক মারা পড়েছে। 
এবার তোমার মৃত্যুর সময় এসেছে 1” 

আকবিলিয়াক কে*দে ফেলল। 

গ্হায় আমার দ্ভাগ্য। আমার দোষ ভি? দর্ট জাদকর আমার জন্মের দিনেই আমাকে 
জাদন করেছে। তুমি আমাকে সেই জাদ7 থেকে মদাক্ত দিয়েছ। আমাকে নিয়ে তুমি যা করবে কর!” 

গরাঁবের মেয়ে আকাঁবালিয়াকের কথায় বিশ্বাস করে তাকে নিজের সব কাহিনী বলল আর 
তাকে অনদরোধ করল নিষ্ক্মা শাহংজাদাকে খংজে বার করে বিশ্বাসভঙ্গের জন্য মত্যুদন্ড দিতে। 

নকাঁবরা রাস্তায় রাস্তায় ঘোষণা করে বেড়াল: 

“আজমের শাহজাদা এখানে কোথায় আছে! রাজপ্রাসাদে যাও 1? 

তাকে অনেক খোঁজাখীজ করেও পাওয়া গেল না, তখন গরাঁবের মেয়ে নিজের দেশে! 
ফেরার পথ ধরল। 

সে যেতে থাকুক দেখা যাক নিচ্কর্মা শাহ্‌জাদার কি হল এদিকে। 

যখন ঢাকঢোল তৃতীয়বার বেজে উঠল উজীর তেলের ঘানিতে ছনট এসে বলল: 

“হংশিয়ার, যে রাজপাত্র আকবিলিয়াককে কথা বালিয়েছে সে আসলে তোমার স্ত্রী, সে তোমাকে 
মেরে ফেলতে চায়, লুকিয়ে পড়।” 

ভয়ে নিগকর্মা শাহজাদা জঞ্জাল ফেলার গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল৷ আর সেখানেই বসে রইল 
যতাঁদন লা গরাঁবের মেয়ে ইরাম রাজ্য ছেড়ে গেল! 

তারপর উজার নিচ্কর্মা শাহজাদাকে প্রাসাদে নিয়ে এল রাজকুমার আকবিলিয়াকের 
কাছে। 

পসংহাসন থেকে দূরে দাঁড়াক ও» চাকার করে নাক চেপে বলল আকাবিলিয়াক, «এই 
শাহ্‌জাদার গায়ের থেকে গম্ধ পাওয়া যাচ্ছে একশ" পা দূর থেকেও। যদি তুমি আজম রাজোর 
বাদশাহর ছেলে হও, তবে তোমাকে প্রাণে মারব না, আর যাঁদ তা না হও তবে তোমার মাথা 
কেটে ফেলতে আদেশ দেব 

নিচ্কর্মা শাহজাদা নতজান? হয়ে বলল: 

“হে রাজকুমারী । আমার পিতা আসলে আজমের বাদশাহ্‌। আম তাঁকে চিঠ লিখোঁছলাম 
যেন আমার স্ত্রীকে, এ চুলছেশ্ড়া গরাঁবের মেয়েটাকে, চার টুকরো করে কেটে ফেলেন। কিন্তু ও ১২৩ 


সবাইকে ঠাঁকয়ে পর্ষের পোশাক পরে এখানে এসেছিল আমায় মেরে ফেলতে । আমার স্ত্রী 
সাপের চেয়েও ধূর্ত| ইরামের রাজকন্যাকে ঠকিয়ে গেল একটা ভিখারাঁর মেয়ে, তোমায় কথা 
বলতে বাধ্য করল। এর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত তোমার / 

রাগে আকবিলিয়াকের মূখ জাফ্‌রানের মত হলন্দ হয়ে গেল। 

গা্শ হাজার সৈন্য নিয়ে নিজের দেশে যাও, বলল সে, “এ ধূর্ত ভিখারাঁর মেয়েটাকে 
নিয়ে এস। আমি তার রক্তের রও দেখতে চাই |? 

“যো হনকুম।' বলে নিচ্কর্মা শাহজাদা যাত্রযর উদ্যোগ আয়োজন করতে দৌড় লাগাল। 

সে এত তাড়াহনড়ো করাছিল যে সিশাড় দিয়ে নামবার সময় সাতবার হোঁচট খেল, ফসকে 
গেল, ঠোকা খেল, হাতে পায়ে সাত জায়গায় চামড়া ঘষে গেল। 

চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে নিচ্কর্মা শাহজাদা আজম রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হল। 

রাজ্যের সাঁমানায় এসে দৃতের হাতে চিঠি পাঠাল বাব্যকে। 

পতনাদিন বাদে আজম শহরে পেশীছাব। বাবা, আমি পাঁখবাঁরসাতরাজ্যের আঁধকারাঁ, 
যদি আমার অধানস্থ না হও, রান্তায় বেরিয়ে এসে আমাকে অভ্যর্থনা না জানাও, তবে শহর 
গড়িয়ে ধরলো করে দেব।' 

আজমের বাদশাহং চিঠি পেয়ে, চারশ*জন পাণ্ডিতকে ডেকে বললেন: 

“আমার আদরের ছেলে ফিরে এসেছে, চিঠি লিখেছে সারা পৃথখিবাঁ তার পদতলে । লিখছে 
যখন তা সাঁত্য নিশ্চয়। যাঁদ আমি ওকে অভ্যর্থনা জানাতে না যাই, তাহলে হয়ত ও অল্প 
বয়সের ব্যাদ্ধিতে মাথায় যা আসে তাই করবে ।” 

চারশ'জন বিদ্যাকর কেবল মাথা নাড়াল, দাড়ি দোলাল। 

বাদশাহ নিজের উজীরদের আর দাড়িওয়ালা বিদ্যাকরদের রাস্তার ধার বরাবর দাঁড় 
কাঁরয়ে দিলেন আর নিজে ধ্দলোভরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়য়ে রইলেন। নিজের নিজের 
তলোয়ার গলায় ঝবাঁলয়ে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। 

এগিয়ে আসছে নিষ্কর্মা শাহজাদা নাক উচু করে, গাল ফুলিয়ে, গোঁফ নাচিয়ে, বাবার 
উজীর আর পণ্ডিতদের দিকে মোটে তাকাচ্ছেই না। 

ঘোড়া থামিয়ে চীংকার করে বাবাকে বলল: 

“এই ফে বাবা, আমি তোমাকে লিখোছিলাম আমার স্তাঁর সাতপররএষশনদ্ধ সবাইকে মেরে 
ফেলতে । আর তুমি কি করেছ ? তোমায় আদেশ 'দিচিছ এখান একটা আশীহাত উ+চু ফাঁসাঁকাঠ 
তৈরণ কর আর আমার চুলওঠা স্তকে সেখানে ঝলিয়ে দাও, আর আমি তাঁর ধননক নিয়ে 
তার মখে এমন তাঁর ছ$ড়ব যে সেটা তার কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে !? 

বাদশাহ ভয় পেয়ে গেলেন, তাঁর হাত পা কাঁপতে লাগল। তিনি ধুলোর মধ্যে মদখ 
দিয়ে পড়ে গেলেন। আর নিচ্কর্মা শাহজাদা ভার উজীর, আমীরদের আর দাড়িওয়ালা 
পণ্ডিতদের কাটতে লাগল তলোয়ার 'দিয়ে। 

িচ্কর্মী শাহজাদা উজীর, পাণ্ডিতদের কাটতে থাকুক, এদিকে দেখা যাক তার স্ত্রী গরাঁবের 

১২৪ মেয়ের কি হল। 


শব্নল মেয়েটি যে তার স্বামী নিত্কর্মা শাহজাদা, চলিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আজম 
রাজ্যের সাঁমানায় উপস্থিত, পরে নিল সৈন্যের পোশাক, এক হাতে নিল ঢাল, অন্য হাতে 
তলোয়ার বাবাকে বলল: 

“আমি জানি আমার স্বামীকে । ভারুর কাছে সাহস দেখায় আর সাহসাঁর কাছে নিজেই 
ভার 

ইরামের সৈন্যদলের কাছে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গিয়ে বলল: 

“কে এখানে চেচিয়ে কড়াই করছে, কে লোকের গলা কাটছে ? 

নিচ্কম্ম শাহজাদা গরাঁবের মেয়েকে ঢাল তলোয়ার হাতে দেখে ভয় ' পেয়ে গেল। হাত 
থেকে তলোয়ার খসে পড়ল তার, ঘোড়া থেকে পড়ল 'গয়ে একেবারে একগাদা গোবরের মধ্যে 
মুখ দিয়ে। 

ইরামের চাল্শ হাজার সৈন্য তা দেখে দারূণ জোরে দৌঁড়ে পালাল! 

গরাঁবের মেয়ে নিচ্কর্মা শাহজাদার পায়ে ফাঁস দাঁড় পরিয়ে ভাকে গোবরের গাদা থেকে 
টেনে নিয়ে এসে শহরের মাঝখানে ঝনালয়ে দিল। 

আজমের বাদশাহকে আর কোথাও খ৫জে পাওয়া গেল না। কোথায় তিনি পালালেন, কি 
হল তাঁর কেউ জানে না। 

আর আজম রাজ্যের জনগণ রাজ্যের শাসনভার তুলে 'দিল গরীবের মেয়ের হাতে ৷ 


১২৬ 


অনেক দন আগে [সকন্দর নামে এক বাদশাহ ছিলেন। নাপতেরা তাঁকে ভীষণ 
ভয় পেত, কারণ প্রাতবার চুল কাটার পরে প্রাতাট নাপতকে তান মেরে ফেলার আদেশ 
দিতেন। 

অনেকাঁদন কাটল এইভাবে, কেউ জানত না কেন সিকদ্দর নাপিতদের মেরে ফেলে। 

একাঁদন সিকদ্দর সমরখন্দে এসে পেশীছালেন। এখানেও তিনি অনেকগনলো নাপিতকে 
মেরে ফেললেন। একজনও আর বাকা রইল না শেষ পর্যস্ত। অনেক খজে খঃজে পাওয়া গেল 
এক বড়ো থনরথদরে লোককে, যে অল্প বয়সে কোন এক সময় নাপতের কাজ করত। তাকে 
রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হল, উজীর বলল: 

“যা বাদশাহর ছুল কেটে দিয়ে আয়” 

'আচ্ছা।” বলল বড়ো । সে জানত না যে বাদশাহ নাপিতদের মেরে ফেলে। 

বড়ো সিকন্দরের চুল কাটতে লাগল, হঠাৎ দেখে, তাঁর মাথায় শিং! 

নাঁপত িছ? না বলে চুপচাপ কাজ শেষ করে যেই চলে যাবে, হঠাৎ সিকন্দর চেয়ে 
বললেন: 
“জল্লাদ 1, 

“দয়া করদন, হ7জনর বাদশা ! আমার অনেকগনাঁল নাতি নাতনী, আমার রক্ত দিয়ে আপনার 
কি হবে?” 

'সিকন্দর বদড়োকে ছেড়ে দিলেন 'কন্তু তাকে দিয়ে শপথ কাঁরয়ে লেন যে সে কাউকে বলবে 
না যে সিকদ্দরের মাথায় শিং আছে। 

অনেকদিন কাটল, বড়ো শগথ মনে রেখে চুপ করে রইল। 'কস্তু এই গোপন কথাটা তার 


ঘদম, শান্তি সব কেড়ে নিল। ভার পেট ফুলে উঠল প্রথমে তরমমজের মত, তারপর ক্রমশ বিরাট 
একটা ঢোলের মত হয়ে গেল! 

গোপন কথাটা বুড়ো আর বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারল না। শহর থেকে দূরে পাহাড়ে চলে 
গেল সে। 

পাহাড়গ্যীলর মাঝে, ফাঁকা জায়গায় বনড়ো দেখতে পেল শুকিয়ে যাওয়া এক কুয়া। বড়ো 
চারাদক ভাল করে দেখে নিয়ে, কুয়ার ভেতর ঝ:কে পড়ে তিনবার চাঁৎকার করে বলল: 

গসকল্দরের শিং আছে! 

পসকন্দরের শিং আছে ! 

পসকদ্দরের শিং আছে 1? 

এই কথা বলাগাত্র তার পেট আবার চুপসে গেল, গোপন কথা বয়ে বেড়ানর কষ্ট 
কমে গেল। 

বড়ো আবার হাঁসিখ্যশাী হয়ে বাড়ী ফিরল। 

শাঘই এ কুয়ার মধ্যে গজাল লম্বা, চমৎকার এক বেতগাছ। এক রাখাল ছেলে পাহাড়ে 
পাহাড়ে ভেড়া চরাচিছল; কুয়াটার পাশ দিয়ে যাবার সময় বেতগাছটা দেখতে পেল সে। খদব 
খদশী হয়ে সে বেতগাছটা কেটে একটা বাঁশী তৈরী করল। 

যেই সে তার 'প্রয় গানটা বাজাতে শর? করল এ বাঁশাতে, চীৎকার করে উঠল: 

'আরে, এ আবার কি ? অন্তত তো 1” 

রাখাল ছেলেটি যতই চেখ্টা করদক না কেন বাঁশী তার কথা শবনছিল না, বাভন্ন সর 
খেলালেও সে সেই একই গৎ ধরে; 

পঁসকন্দরের শিং আছে 1? 

শীঘুই এ গান সিংহাসনে বসে থাকা বাদশাহ ?সকল্দরের কানেও গেল! 

তিনি সেই বদড়ো নাপিতকে তক্ষাণ ধরে আনার জন্য আদেশ দিলেন। 

ভয়ে কাঁপতে থাকা বড়োকে টানতে টানতে 1নয়ে আসা হল প্রাসাদে। এমন সময় পাহাড়ের 
দিক থেকে আবার জোরে শোনা গেল সেই সদর । 

পসকল্দরের শিং আছে। 

সিকন্দর ভাবলেন: “বদেশ? সৈন্য এসেছে] তারা আমার নামে কলঙ্ক 'দচ্ছে। নিজের 
সৈন্যদলকে পাহাড়ে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। 

সৈন্যরা রাখালটাকে ধরে প্রাসাদে নিয়ে এল, তার পাদদটো মাঁট ছঃতে পেল না। 

িজের দোষ বুঝতে মা পেরে রাখাল ছেলোঁট ভাবল: বাদশাহ বোধহয় আমার বাজনা 
শননতে চাইছেন" সে নুদ্ধ বাদশাহর সামনে ধার স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। 

“তুই শপথ ভাঙার সাহস কোথায় পোল, বলং !' সিকন্দর ববড়োকে বললেন। 

খ্াঁদ প্রাণ রাখেন তো বালি !” বলল বনড়ো। 

পনভরয়ে বলং।” বললেন বাদশাহ! 

বড়ো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব বলল। তারপর ব্রাখালেরও পালা এল ধলার। 


১২৭ 


রাখাল বলল কেমন করে ও পাহাড়ে গিয়ে কুয়ার মধ্যে বেতের গাছটা দেখে, সেটা কেটে 
একটা বাঁশণ তৈরা করার চেষ্টা করে, এ বাঁশাঁটা নিজেই কেমন একটা গান গায়, যা সে কখনও 
শোনে নি। 

প্রচণ্ড রাগে সিকন্দর বাঁশটা ভেঙে ফেলে বড়ো আর রাখালকে তাড়িয়ে দিতে বললেন। 

কিন্তু সেই থেকে এক মদ্খ থেকে আর এক মদখে, এক বংশ থেকে আর এক বংশে লোকেদের 
মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে সিকন্দরের শিং ছিল। 

এখন আমি তোমাদের বললাম, তোমরাও জানলে এ সম্বদ্ধে। 


অনেক দিন আগে এক বদ্ধ ছিল। একাদিন তার স্ত্রী শহরের হামামে গেল। কিন্তু স্থান 
করা ভার হল না। রাজার দাস এসে বলল: 

এখন রাজার জ্যোতিষীর স্ত্রী প্লান করবে। এখান হামাম খাল করে দেওয়া 
হোক। 

বাড়তে ফিরে বৃদ্ধের স্ত্রী বলল: 

“রাজার জ্যোতিষাঁরা মান্যগণ্য, গনরত্বপূর্ণ লোক। তুমি ভাগ্যগণনা শিখে রাজার জ্যোতিষী 
হও। তা নাহলে আম তোমাকে ছেড়ে যাব।” 

বদ্ধ মোটেই জানত না ভাগ্যগণনা করা। কিন্তু কি করা? কাঠ কেটে একটা গুটি তৈরী 
করল সে, একাঁদক লাল রং করল, আর একদিক _ কালো রং, তৃতীয় দিক -__সাদা, চতুর্থ 
দিক _ নীল, পণ্তম দিক- হলনদ, ষষ্ঠ দিক _ সবদজ রং করল। তারপর লেখাজোখা একটা 
পদরনো কাগজ থাঁলিতে ভরে বাজারে গেল, একটা ভাঁড়ের জায়গা দেখে নিয়ে বসল। যখন কেউ 
তার কাছে আসত ভাগ্যগণনা করতে, সে ছশাদক রং করা গরটটা ফেলত, তারপর সেটার দিকে 
তাকিয়ে মাথায় যা" আসত তাই বলে যেত। কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন জ্যোতিষাঁর কথা বেশ 
ছাঁ়য়ে পড়ল শহরে। 

সেই দিনগরীলতে রাজার কর সংগ্রহকারাঁরা খচ্চরের িঠ বোঝাই করে অর্থ নিয়ে আসাঁছল 
শহরে । সোনা বোঝাই একটা খচ্চর হারিয়ে যায় পথে। 

রাজা তার সব জ্যোতিষাঁদের ডেকে পাঠালেন কিন্তুতাদের মধ্যে কেউই বলতে পারল না 
কোথায় আছে হারিয়ে যাওয়া খচ্চরটা। 
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দরবারের একজন র্লাজাকে বলল: 

'হদজনর, ইদানিং বাজারে একজন জ্যোতিষী আসছে। সব ঠিক বলে, কখনও ভুল 
হয় না 

ধনয়ে আসা হল বৃদ্ধকে । রাজা তাকে বললেন: 

“আমার সোনা বোঝাই করা একটা খচ্চর হারিয়ে গেছে, গণনা কর। যদি ?ঠক বলতে না 
পার, তো তোমার মাথা নামিয়ে দেব !, 

বদ্ধ থাঁল থেকে গরটটা বার করে সাদা চাদরের উপর সেটাকে ফেলে তাকিয়ে রইল সেটার 
দিকে, ভাবল খানিক, তারপর কর সংগ্রহকারাঁদের জিজ্ঞাসা করল: 

“তোমরা যখন শহরের দিকে আসাঁছলে, পথে কোথাও থেমেছিলে নাঁক ?” 

“ধেমোছিলাম বনের কাছে, খচ্চরগদলোকে একটু চাঁরয়ে তে 1, 

বন্ধ ভাবল, পশ্রাম নেওয়ার পরে কর সংগ্রহকারাঁরা রওনা 'দিম্েছিল খচ্চরগদলো গদণে না 
নিয়েই, একটা খচ্চর এ বনেই রয়ে গেছে । 

বন্ধ রাজাকে বলল: 

“চ্চর এ বনে আছে, লোক পাঠিয়ে আনান 

রাজা লোক পাঠালেন। দেখা গেল বদ্ধ যা বলেছে তা ঠিক। খচ্চরটা পাওয়া গেল রাজা 
বাদ্ধকে অনেক উপহার দিলেন আর তাকে রাজজ্যোতিষী করে নিলেন। 

একবার রাজার ধনভাণ্ডারে চোর ঢুকে এক বস্তা সোনার মোহর চুরি করল! রাজা তার 
চা্পশজন জ্যোতিষাঁকে ডেকে বললেন: 

“সোনার মোহর খজে বার কর। যঁদি তা না পার, সবার মাথা কাটা পড়বে।” 

বদ্ধ জ্যোতিষা চাললশ দিন সময় চেয়ে নিল! 

“যদি চাঁল্লশাঁদন পরে খঃজে না পাওয়া যায় তো গলা কাটবেন।” বলল সে। 

বাজারে গিয়ে সে চল্লিশটা খনবানী কিনল| বাড়তে এসে স্ত্রীকে বলল: 

“তুমি আমার মৃত্যু চেয়েছিলে। যাঁদ চল্লিশাঁদনের মধ্যে সোনার মোহর খুজে না পাওয়া 
যায় তবে রাজা আমার গলা কাটবেন। আমি বলতে পারব না কোথায় সেগহলো। তুমিই আমায় 
জ্যোতষাঁ হতে বাধ্য করেছ, কিন্তু আমি তোমার সব দোষ ক্ষমা করে দিচিছ। এই চাললশাঁদন 
কেবল আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বল, আমাকে আনন্দে রাখ।” 

এবার সোনার বস্তা আর চোরেদের কথা শোন। 

সোনার বস্তা চুরি করেছিল চল্লিশজন চোর, আর তাদের নেতা ছিল খোঁড়া। 

চোরেরা শদনল যে এক নতুন জ্যোতিষাঁ এসেছে যে চাল্লশ দিনের মধ্যে চুরি যাওয়া সোনা 
খঃজে বার করবে বলেছে! 

সন্ধ্যাবেলায় চোরদলের সর্দার দলের একজনকে বলল: 

বিদড়ো জ্যোতিষ কি করছে দেখ গিয়ে 1” 


চোরটা বরড়োর বাঁড়ির কাছে গিয়ে কান পেতে কথাবার্তা শ্ননতে লাগল। বড়ো ওদিকে 
একটা খববান খেয়ে স্ত্রীকে বলছে: 

“্চলিশটা ছিল, একটা ইতিমধ্যে এখানে ।” বলে পেটে হাত দিয়ে দেখাল! 

চোরটা ভয় পেয়ে গেল: “তার মানে ও জানে যে আমরা চল্লিশজন আর আম ওর বাড়িতে? 

সে ব্ধ্দের কাছে ছনটে গিয়ে সব কথা বলল: 

“আমি যেই এসোছি, বড়ো অমনি বলল, ণচলিশটা চোরের একজন এখানে | ওর সঙ্গে 
*্টপারটা মিটিয়ে না ফেললে আমাদের ভাল হবে না। 

তুই ভীতু!” রেগে বলল খোঁড়া দলনেতা। “ও হয়তো বলাছিল অন্য কোন কিছর সম্ব্ধে, 
আ'র তুই ভেবে নিলি তোর সম্ব্ধে। কাল আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাব” 

পরের দিন দ?জন িলে গেল। বদড়োর বাড়ির কাছে গিয়ে শ্দনতে লাগল 
কথাবার্তা। 

বড়ো আর একটা খরবানী খেয়ে স্ত্রীকে বলছে; 

“দেখ বউ, চিশটা ছিল। দুটো ইতিমধ্যেই এখানে” বলে আবার পেটে হাত 'দয়ে দেখাল 

“আমাদের কথা বলছে।' বলে চোরদদচো ছন্টে পালাল। 

তৃতীয় দিন স্বয়ং দলনেতা দদ'জন লোককে নিয়ে গেল বদড়োর বাড়িতে | 

বহড়ো হাতে একটা পোকাধরা খনবানা নিয়ে বলছে; 

“দেখ বউ, আজ এখানে তিনটে, একটা আবার পঙ্গ7।” 

“আরে আমাদের কথা বলছে! এমনকি আমাদের খোঁড়ার কথাও জেনে গেছে।' ভাবল 
চোরেরা। দলনেতা তক্ষাণ নিজের বাড়িতে একজনকে পাঠাল এক থাঁল মোহর নিয়ে আসার 
ন্য। মখন লোকাঁট ফিরল, সদ্শার জ্যোতিষার বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল! 

বড়ো জিজ্ঞাসা করল, ক আপানি 2 

“আপাঁন তো জানেনই, আমরা কোষাগার থেকে এক বস্তা সোনার মোহর চুর করেছি। 
খা ছিল সব ঠিক আছে, আমরা একটা মোহরও নিই নি। বস্তাটা আমরা লিয়ে রেখোঁছ চিমনার 
মধ্যে। আর এই মোহরভরা থাঁলটা আপনার জন্য উপহার। বাঁচান আমাদের, রাজাকে আমাদের 
কথা কিছ? বলবেন না।' বলল সৈ। 

“আমি সেইদিনই জানতাম যে তোমরা কোষাগার ল:ঠ করেছ, বুড়ো চাল মেরে বলল। 
“কেবল মায়া হচ্ছিল তে।মাদের জন্য! ভাবলাম, তোমরা নিজেরাই এসে বলবে। সেইজন্যই 
চাঁ্শাদন সময় চেয়ে নিয়েছিলাম। দাও মোহরের থালটা জার বাড়ি চলে যাও।” 

পরের দিন. বড়ো এসে রাজাকে বলল: 

“মহারাজ, আম আপনার সোনা পেয়োছি খুজে! কেবল চোরেদের ধরতে পার ি। তারা 
আনেক দূর পালিয়ে গেছে।” বড়ো বলল কোথায় আছে সোনাগুলো | শশ্বস্ত লোকদের পাঠান,ঃ 
বলল বহড়ো। 

রাজা তার দেহরক্ষাঁদের পাঠালেন তারা নিয়ে এল বস্তাটা। তখন রাজা দরবারের প্রধান ১৩১ 


হি 


১৩২ 


জ্যোতিষাঁকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে চল্লিশটা লাঠির বাড়ি দিয়ে তাড়িয়ে দিতে বললেন। আর 
ব্নড়োকে তার জায়গায় প্রধান জ্যোতিষাঁ করলেন। 

বদড়ো বাড়ীতে ফিরে স্ত্রীকে বলল: 

এবার তোমার সব ইচ্ছাই পূরণ হয়েছে। রাজা আমায় প্রধান জ্যোতিষী করেছেন। মরার 
সময় এলে - মরব, কিন্তু এখন আমি বিরাট লোক।” 

একাঁদন বড়ো হামামে গিয়ে টকদই মাথায় মেখে বসে বসে চান করছে। পক যে করি? 
ভাবল বড়ো । “রাজার হাত থেকে রেহাই পাই কি করে? আচ্ছা, পাগলের ভান করলে কেমন 
হয়, উলঙ্গ হয়ে ছটে যাব, তারপর তাঁকে ঘাড় ধরে টেনে নামিয়ে আনব রাজা দেখবেন আমি 
পাগল হয়ে গেছি, তাড়িয়ে দেবেন আমায় । এছাড়া অন্য পথ নেই, 

বনড়ো উলঙ্গ অবস্থায় হামাম থেকে বেরিয়ে রাজপ্রাসাদে ছনটে গেল। রাজা বারান্দায় বসে 
ছলেন। বড়ো গিয়ে তার ঘাড়টা ধরল! উলঙ্গ অবস্থায় বুড়ো জ্যোতিষাঁকে দেখে রাজার 
দেহরক্ষাঁরা হতভম্ব হয়ে গেল, ি করবে বুঝতে পারল না তারা। বুড়ো ইতিমধ্যে রাজাকে 
বারাদ্দা থেকে মাটিতে টেনে নামিয়ে এমেছে। 

ঠিক এ মহতে ভূমিকম্প হল আর তাতে বারান্দার ছাদ ভেঙে পড়ল। 

রাজা ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর চৈতন্য ফিরে পেয়ে বললেন: 

(তুমি কি করে জানতে পারলে ?" 

“আমি হামামে ছিলাম। আপনার ভাগ্যগণনা করে জানলাম, যে ব্যরান্দায় আপা বসে 
আছেন সেটা এখান ভেঙে পড়বে। একটু দেরী হলে আপনাকে বাঁচাতে পারব না দেখে 
জামাকাপড় লা পরেই, লঙ্জা ভূলে উলঙ্গ অবস্থায়ই ছদ্টে এসেছি। আর জাপনাকে বারান্দা থেকে 
টেনে নামিয়ে এনেছি।' . 

ব্লাজী বড়োকে আরও ভালবেসে ফেললেন! তাকে দামী দামী উপহার দিলেন আর তাকে 
সব সময় নিজের কাছে কাছে রেখে দিতেন! 

“আমি তোমার মত এমন জ্যোতিষী কখনও দেখি ি।* বলতেন রাজা । 

একদিন রাজা মাঠে বেড়াচ্ছিলেন। ভাঙা পা একটা ফাঁড়িং দেখতে পেয়ে সেটাকে ধরলেন। 
'জ্যোতিষীকে 'জিজ্ঞাসা করে দেখি তো আমার হাতে কি আছে। বলতে পারে নাক?" ভেবে 
রাজা জ্যোতিষাঁর কাছে গিয়ে বলল: 

“আমার হাতে কি আছে বল তো দেখি ?? 

বড়ো দিশাহারা বোধ করল, কি উত্তর দেবে বঝতে পারল না। 'এবার কি করে রক্ষা 
পাই ? ভাবল বড়ো । আর নিজের ভাগ্যগণনা সম্পর্কে জোরে জোরে বলল: 

'একবার লাফ দিয়ে বেচে গেলি, দ্বার লাফ দিয়ে বেচে গেলি, আর [তিনবারের বার 
ধরা পড়লি।? 

ণ্চমৎকার | ?ঠক বলেছ ।” বলে রাজ্য হাতের মনাঠ খলে ফাঁড়ংটা দেখালেন? 

কয়েকাঁদন বাদে বুড়ো রাজার কাছে এসে বলল: 


“মহারাজ, আপনাকে একান্তে কয়েকটা কথা বলতে চাই।” 

রাজা ঘর থেকে সবাইকে যেতে বললেন। 

“বিল, কি বলবে £ 

“মহারাজ, আমি জ্যোতিষী ছিলাম না] যখন কেবল আমার দহঃখের দিন এল তখনই আম 
জ্যোতিধাঁ হলাম | 

বড় ব্লাজাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব বলল। 

রাজা হেসে তাকে বাড়ী যেতে দিলেন আর জ্যোতিষাঁর কাজ থেকে মযাক্ত দিলেন। 


বহনাঁদন আগে বাগদাদ শহরে আদিল নামে এক খালিফা ছিলেন, তাঁর তিনজন বেগম ছিল, 
কিন্তু কোন সন্তান ছিল না। শেষ পর্যন্ত ছোট বেগম দিলোরার এক ছেলে হল। তার নাম দেওরা 
হল শওকত। খালিফার ছেলেকে [সিল্ক জরির পোশাক পরান হল, কয়েকজন পাঁরচারিকা রাখা 
হল তার জন্য। ছেলোট ছিল আঁতি সব্দর, ভোরের আকাশের শদকতারার মতই। শেষ পযন্ত 
পন্রসম্তান লাভ করায় খাঁলফা এত আনন্দ পেলেন যে সারা দেশের জন্য ভোজউৎসবের 
আয়োজন করলেন, জনগণের জন্য পোলাও রান্নার আদেশ দিলেন, গরাঁৰ লোকেদের মধ্যে 
উপহার বিতরণ করলেন। 

মাসের পর মাস যায়, বছরের পর বছর। খাঁলিফার ছেলের সাতবছর পূর্ণ হয়ে আটবন্থত্ে 
পড়ল। খািফা সারা বাগদাদ থেকে মৌলবাঁদের ডেকে পাঠালেন শওকতকে বিদ্যা শেখাবার 'জন্য, 
দেখা গেল শওকত বেশ ব্যাদ্ধমান ছাত্র। তাকে শিক্ষকরা পড়া দেবার আগেই সে সব শিখে নেস্স। 

পনেরবছর বয়সে বাবার দরবারে যত মৌলবাঁ ছিল সবাইকে জ্ঞানে ছাড়িয়ে গেল। এমন কোন 
বিজ্ঞান ছিল না যাতে সে উৎকর্ষ লাভ করে ি। সেই সঙ্গে সে গানবাজনা জানত আর গান 
গাইত। 

সতেরবছর পোঁরয়ে শওকত আঠারোয় পা দিল। শওকত যবদ্ধাবদ্যা এত ভাল শিখন থ্ষে 
খালিফা তাকে সেনাদলের অধ্যক্ষ করে দিলেন, তিন হাজার সেনা দিলেন তাকে। 

একাঁদন শওকত তার সৈন্যদের “নিয়ে শিকারে গেল। 

শওকত তার সৈন্যদল নিয়ে যেই গগাঁরখাতে পেশীছেছে, তখাঁন তাদের দিকে ছরটে এল এক 
অপনর্ব হরিণ। তার চার পায়ের সব খনরগাল ঝিননকের, প্রত্যেকটা পায়ে সোনার 


১৩৪ বালা, সোনার শিংয়ে _ মাক্তো আর হারে। আর তার লোম কখনও সাদা, কখনও 


কালো, কখনও সবদজ, কখনও লাল, কখনও হলদদ, কখনও গোলাপ _ বত্রশটা রঙের মাথামাথি। 

শওকতের পাশ কাটিয়ে ছ:টে যাবার সমন্ন হরিণটা তার দিকে তাকাল, ঘ্দরে গিয়ে লাফিক্লে 
উঠে অনা দিকে ছন্ট লাগাল তার গায়ে বত্রিশটা রং খেলা করছে, পায়ের সোনার বালাগনলি 
বিভিম্ন রকম আওয়াজ তুলছে। 

শওকত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। 

“মরে গেলেও এ হরিপটাকে আমার চাই !, বলল সে চমৎকৃত হয়ে আর তার সৈন্যদের 
আদেশ দিল: 

“এ হরিণটাকে জাবন্ত ধরে এনে দাও আমায় !? 

ইসন্যরা হারণটাকে ধাওয়া করল। কিন্তু যতই চেষ্টা করনক না কেন ধরতে পারল না। শওকত 
বিদ্ঘ হয়ে পড়ল, নিজেই ধাওয়া করল হাঁরণটার পছনে। ছন্টছে তো ছন্টছেই _ 
কিছনতেই ধরতে পারছে না। তখন শওকত আদেশ দিল হাঁরণটাকে চারদিক থেকে 'ঘিরে ফেলার 
জন্য আর এইভাবে হরিণটাকে ধরার। 

"দেখো, যাঁদ কেউ হরিণটাকে পালিয়ে যেতে দাও, তার মাথাটা কেটে ফেলার আদেশ 
দেবো 

ইসন্যরা হারণটাকে ঘিরে ফেলতে লাগল, একটু একটু করে প্রমশ বেড় তৈরা হতে: লাগল! 
হাঁরণটা যেন তাদের একটুও ভয় পাচ্ছে না, এদিক ওদিক দেখছে, লাফাচেছ। শেষ পযন্ত বেড়টা 
এত ছোট হয়ে গেল ফে সৈন্যরা এক সারিতে দাঁড়াতে পারল না, দুই সারিতে দাঁড়াল 

পস্তু যেই তারা একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকল হরিণটার দিকে, হারণটা এমন এক 
লাফ মারল শওকতের দিকে। তার ঘোড়াটার গাঁজরায় খর দিয়ে এক আঘাত করে পালিয়ে গেল। 
শওকতের লঙ্জা হল: কাউকে দোষ দেবার নেই। নিজেই হরিণটাকে পালিয়ে যেতে 'দিয়েছে। 
সমস্ত শক্তিতে ঘোড়াটাকে ছনটিয়ে সে ধাওয়া করল হাঁরণটার পিছনে 

ছোড়াটা ছিল খবৰ শীক্তশালী আর প্রতগামী। হারিণটার কাছে পেশীছে গেল শওকত কিন্তু 
বতই চেষ্টা করএক না কেন, যাই করনক না কেন ধরতে পারল না হাঁরণটাকে.., 

'জাবন্ত না হলে মৃতই হোক, ওকে আমি ধরবই।”স্থির করল সে। ঘোড়া থেকে নেমে, 
তাঁরধনদক হাতে নিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে সে হাঁরণটার দিকে তাঁর ছ€ড়ল। তাঁরটা হাঁরণটার 
পাশ দিয়ে বৌরয়ে গেল। সে আর একটা তাঁর ছংডল _ হারিণটা একটু ঠোঁট বেকাল পেছন 
ফিরে _ শওকতের তাঁর ফস্কে গেল | আবার তাঁর ছ*ড়ল _ কিন্তু এবারেও একটুর জন্য লাগল না। 

শওকত রেগে গিয়ে তারের পর তাঁর ছংড়তে লাগল, কিন্তু হরিণটা তার দিকে নজরই 
দিচ্ছে না, লাফাচ্ছে, তার চোখের সামনে ঝলকাচ্ছে! পাঁচশ*টা তাঁর ছিল শওকতের _ সৰ 
কঃটাকে ছংড়ল কিন্তু একটাও লাগল না। 

হরিগটা পাহাড়ের দিকে ছনটে গেল। শওকতও তার পেছনে ধাওয়া করল। হরিপটা পাথর 
থেকে পাথরে লাফাচ্ছে শওকতও ঘোড়ায় চড়ে তার পেছনে ছন্টছে। হরিণটা একটা পাহাড়ে 
উঠে পেছন ফিরে শওকতকে দেখে আবার আরো দূরে এগিয়ে যাক্স ! 

উপ্চু পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় উঠে গেল হারিণটা। ঘোড়াটার কষ্ট হলেও সেও চূড়ার ১৩৫ 


ওপর উঠে গেল। শওকত কেবলমাত্র ভাবছে _ জ্যান্ত অথবা মরা হরিণটাকে যেমন করে হোক 
ধরতেই হবে! 

শওকত দেখল পাহাড়ের চূড়ায় সর একটুখানি সমান জীয়গা, একাদিকে সবজ ঘাস 
শ্বাজয়েছে, অন্যদিকে গাছ উঠেছে। সেই জায়গাটায় হরিণটা লাফাচ্ছে, ছটছে শওকতের চোখ 
জহলিয়ে দিচ্ছে। 

শওকত ঘোড়ার ঘাড়টা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ধাওয়া করল হরিণটার পেছনে, একটুও 
বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না হরিণটাকে। হরিণটা বনের মধ্যে ছনটে গেল, শওকতও তার পেছনে। এ 
বনে এমন চমৎকার সব গাছ, যা সে কখনও দেখে নি। ফুলে ভর্তি বন, সবরকমের পাখা ডাকছে, 
ব্যলবদাল গাইছে। শওকত বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই ইতিমধ্যে হারণটা কোথায় উবাও 
হয়ে গেছে। 

রাত নামল। খালি হাতে ফিরবার কথা শওকতের মাথায়ও এল না। এখানেই রাতটা কাটাব, 
কাল আবার হ'রণটাকে ধরার চেষ্টা করব । স্থির করল সে। 

বনের মধ্যে একটা খোলা জায়গা বেছে নিয়ে ঘোড়াটার ঘাম মুছে, তার জিন খালে দিয়ে 
লাগামটা গলায় বে+ধে তাকে ছেড়ে দিল চরবার জন্য, বলল: 

“দেখরে, আমার ঘোড়া, এখানে চমৎকার ঘাস, পেট ভরে খেয়ে নে 1? 

আর মিঞে ঘোড়ার গায়ে চাপা দেবার মোটা কাপড়টা পেতে, ?জিনটা মাথার তলায় 'নিগ্নে 
শরয়ে পড়ল। যেই শওকত দুচোখ বঃজেছে অমনি তার কানে এল আওয়াজ, গোলমাল! ঘদম 
ভেঙ্গে গেল তার। ভাল করে শননে ব্যঝতে পারল বনে অনেক জন্তু জানোয়ার আছে। শওকতের 
ঘদ্ম পালিয়ে গেল, সে ভাবতে লাগল ক করে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। একটা 
উ*চু গাছের ওপর উঠে গেল সে। গাছে উঠে একটা ভালের ওপর যেমন সে বসেছে অমাঁন গাছের 
নাঁচে একে একে এসে জড় হল _ হাতা, বাঘ, সিংহ, ভালনক, নেকড়ে, সাপ। 

শওকত এ ভাবেই গাছের ওপর বসে রইল সকাল পর্যন্ত, সারা রাত ঘমোল না। ভোর 
হলে সব জন্তুরা চলে গেল। তখন শওকত গাছ থেকে নেমে ঘোড়াটাকে খুজতে গেল। 
“জানোয়ারগনলৌ ঘোড়াটাকে না খেয়ে থাকলে হয় এখন।' ভাবল সে। দেখে, ঘোড়াটা মাঠে 
চরছে। আশ্বস্ত হল শওকত, ঘোড়াটাকে জিন লাগাম পায়ে, তার পিঠে চড়ে হারণটাকে খ*জতে 
বার হল! 

দঃগনর পর্যন্ত শওকত বনের মধ্যে ঘরে ঘদরেও কোথাও হরিণটাকে খঃজে গেল সা। ঘরতে 
ঘ্রতে সে পেশীছে গেল বনের শেষ প্রান্তে! বন শেষ হয়ে সেখানে আরম্ভ হয়েছে নলখাগড়ার ' 
ঝোপ। সে ভাবল: “হারণটা হয়ত নলখাগড়ার ঝোপে লনাকয়েছে। খঃজে খএজে হারণটার কোন 
চিহই দেখতে পেল মা) 

সম্ধে নামছে ক্রমশ, এবার ফিরে যেতে হয়। কিন্তু সে এত দূর পেশীছে গেছে যে কোনাদিকে 
যেতে হবে ফিরবার জন্যে কিছনই বঝতে পারল না। 

আবার তাকে গাছের ওপর রাত কাটাতে হল। 

১৩৬  ভোরবেলায় আবার গাছ থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়ে শওকত বন থেকে বেরোবার পথ খঃজতে 
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লাগল। চার ঘণ্টা চলার পর সে একটা খোলা জায়গায় পেশীছল। সেই খোলা জায়গাটার একধারে 
কতকগনলো টিলা, একটা টিলার ওপর ছোট একটা খামার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। 

শওকত ভাবল: “ওখানে লোক বাস করে, তাদের কাছে পথের হদিশ নেওয়া যাবে ।' তাই 
ঘোড়া ছোটাল সোঁদকে। সেখানে গিয়ে টিলার ওপ্র উঠে দেখে, টিলার ওপারে উপত্যকা, একটা নদী 
বলে যাচ্ছে, আর নদীর দৰপারে বাগান। নর্দীর পার ধরে গিয়ে বাড়ীটার কাছে পেছাল শওকত) 

বাড়ীটির ফটকের মধ্যে ঢুকে দেখে, বিরাট পাঁচল ঘেরা উঠাম, একাঁদকে পাঁচিল আর 
িনাঁদকে ঘরের সার, তাদের একটা সবদজ, অন্যটা লাল, আর একটা হলদদ চীনামাটিতে তৈরাঁ, 
কতকগনীল নীল, গোলাপ ও বাভ্ন রংয়ের টালি দিয়ে সাজান। উঠানের মাঝখানে মর্মরপাথরে 
বাঁধানো একটা পদকুর, স্বচ্ছ জলে ভরা । পনকুরের চারকোণে চারটে গাছ। 

একটু দূরে দেখতে পেল আস্তাবল, মর্মর পাথরের ঘর কতকগবাঁল: তার একটাতে আছে 
ঘাস, দ্বিতায়টাতে কিসামস আর অন্য আর একটাতে দানা। চারাঁদকে সবাঁকছন পাঁরচকার ঝাঁটপাট 
দেওয়া, কিন্তু উঠানে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। 

শওকত ভাবল: “এখানে একটু থামি, যাঁদ কেউ বেরোয় তার কাছে রাস্তা জেনে নেব, আর 
এখানে যদি কেউ নাই থাকে তো একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা দেৰ |” 

ঘোড়াটাকে আন্তাবলে বে“ধে শওকত বলল: 

“ঘোড়া আমার খা ! এখানে দানাও আছে, ঘাসও আছে, পেট ভরে খা 1” 

আর সে নিজে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, কোনরকমে পনকুর পর্যন্ত এসে একটা গাছের 
নাঁচে শয়ে ঘদাময়ে পড়ল। 

কতক্ষণ সে ঘদাময়োছিল কে জানে, হঠাৎ কিসের একটা আওয়াজে তার ঘম ভেঙে গেল। 
চোখ মেলে দেখে, একটা ঘরের দরজা খনলে গেল আর সেখান থেকে বেরিয়ে এল বছর আঠার 
বয়সের এক সাদন্দরী মেয়ে, হাতে.তার সোনার কলসাঁ। আস্তে আন্তে জলাশয়ের দিকে এগিয়ে এসে 
জল নিয়ে সে আবার চলে গেল বাড়াঁর মধ্যে। শওকতের দিকে সে তাকালও না। 

“এ আবার ফি? অবাক হল শওকত। “মেয়েটি বেরোল, কিছ? বলল না, আমার দিকে 
তাকালও না, আবার ফিরে গেল।” 

আর মেয়েটি এমন সবশ্দরা, তন্বী যে শওকতের বকের মধ্যে ধড়ফড় করতে লাগল। যে 
দরজাটায় মধ্যে দিয়ে মেয়েটা ঢুকে গেছে সেই দিকে সে একদ্‌ষ্টে তাকিয়ে রইল 

একটু পরে দরজাটা আবার খবলে গেল। এবারে বাড়ী থেকে বৌরয়ে এল সন্দর, সদপ7রদষ 
এক বদ্ধে, বছর পণ্তাশ বয়স; চুলদাঁড় সাদা, গালে স্বাশ্থ্যের আভা। 

বৃদ্ধ শওকতের কাছে এসে ববকের ওপর হাত রেখে বলল: 

“আরে, আতিখি নাকি ! স্বাগতম 1 

শওকত সসম্মানে বৃদ্ধকে অভিবাদন জানিয়ে বলল: 

“আমি পথ হারিয়েছি, ক্লান্ত হয়ে পড়োছ, এখানে ছায়া দেখে একটু বিশ্বাম করতে খেমোছি! 
অনদমতি না নিয়েই আপনার বাগানে ঢুকেছি, মাফ করবেন |? 

“উঠুন, চলবন আমার সঙ্গে। বলল বদ্ধ! 
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শওকতের ঘনে সন্দেহ হল। “আপনি আমাকে কোথায় ডাকছেন? জিজ্ঞাসা করল সে! 

“আমার সঙ্গে চলন না !, বলল বদ্ধ। “ঘোড়ার সম্বন্ধে চিন্তা করবেন না, ওর দেখাশোনা 
করবে লোকেরা ।” বদ্ধ শওকতকে মেয়েটি যে দরজার মধ্যে দিয়ে ঢুকেছিল সেই দরজার মধ্যে 
দিয়েই নিয়ে গেল । শওকত ঢুকে দেখে, সেখানে আর একটা বাগান, বাইরেরটার থেকেও সব্দর 
তার চারিদিকে এমন সান্দর সবন্দর ইমারত যা শওকত তার বাবা বাগদাদের খাঁলফার প্রাসাদেও 
দেখে নি। বাগানে ভর্তি ফুল, ডালে ডালে বিভিম্ন রকম ফল পেকে ঝদলছে। শওকতের ইচ্ছা হল 
এ ফলগদলো চেখে দেখার, একটা ফল ছিড়ে নিল, কিন্তু ফলে কামড় বসান যায় না, পাথরের 
মত শক্তু। ওগনদলো আসলে গাছে পাথর ঝ:লছে, দামী দামা পাথর। বদ্ধ শওকতকে সোনার 
রোলং ঘেরা মর্মর পাথরের তৈরাঁ চবতরার কাছে নিয়ে গেল। সেই চবনতরার ওপর বিছান 
ছিল উজ্জল লাল রেশমী গালিচা আর তার ওপর রেশমী জারির কম্বল 'বিছান। বাদ্ধ শওকতকে 
সেখানে বসতে আহহান জানাল। 

সেখানে এক মহিলা দাঁড়িয়ে ছিল, বকের ওপর হাত রেখে নাঁছু হয়ে তাকে অভিবাদন 
জানাল। 

বদ্ধ ও শওকত বসার পর মহিলা কাছে এগিয়ে এসে প্রীতিসম্ভাষণ জানাল শওকতকে। বছর 
পশচশ-আঠাশ বয়স মনে হয় দেখে, গালপ্টি যেন আপেল; দেহবর্ণ মত্তার মত শব, ভ্রুগরল 
ধনযর মত বে+কা; কারর দিকে সে যখন তাকায় যেন মনে হয় তাঁর এসে বিশ্ধল; রাজহংসের 
মত গ্রীবা; চক্ষহ তারার মত উজ্জংল; নরম ঠোঁট ধন?র মত বাঁকা আর জাঁফমফুলের মত লাল; 
ওপরের ঠোঁটের কাছে একটা কালো তিল, নরম থ:তনির নীচে আরেকটা গিল, আরো সান্দর; 
কুচকুচে কালো চুলের বেনী পিঠ বেয়ে সাপের মত নেমে এসেছে হাটু প্ান্ত 

মহিলাটি বৃদ্ধের কাছে বসল। একটু পরে বেরোল সেই মেয়েটি যে পবকুর থেকে জল নিতে 
বেরিয়েছিল। শওকতকে কুর্ণিশ করে বলল: 

“স্বাগতম, প্রিয় অতিথি !? 

মহিলাটি তাকে বলল: 

“আঁতাঁথর জন্য খাবার নিয়ে এসো।” 

মেয়েটি কুর্ণিশ জানিয়ে চলে গেল বাড়ীর মধ্যে। 

একটু পরে আর একটি মেয়ে বোরয়ে এলো, প্রথমাঁটর মতই কিন্তু আরও সং্দরাঁ এবং 
তন্বাঁ। শওকতকে দেখে মাথা নীচু করে বলল: 

শৃপ্রয় অতাঁখকে অভিবাদন জানাই !” 

শওকত উঠে বকের ওপর হাত রেখে নাঁচু হয়ে মেয়েটিকে অভিবাদন জানাল। 

মেয়োটি বাড়ীর মধ্যে ফিরে গেল। সোনার ঝালর লাগান একটা জাঁরর চাদর এনে পেতে 
দেওয়া হল আতাঁথর সামনে । তারপরে আরো একটি মেয়ে এসে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বাড়ীর 
মধ্যে চলে গেল। এরপর মেয়েরা একের পর এক দাম? দামণ থালায় সবস্বাদন খাবারদাবার এনে 
রাখতে লাগল তার সামনে । তার মধ্যে ছিল ধপধপে সাদা মিম্টি রি, খাজা, মধ, চিনি, 

১৩৮ মিঠাই, সরবত, পেস্তাবাদাম, আরও কতরকমের মিন্টি খাবার 


বদ্ধের কাছে বসে থাকা সমন্দরাঁ মাহলট রুটি টুকরো করে এগিয়ে দিয়ে অতাথিকে খাওয়া 
আরম্ভ করতে বলল। এমন সময় প্রথম মেয়োট সোনার সামোভার নিয়ে এসে পেয়ালায় চা 
ঢালতে লাগল। প্রথমে শওকতকে দিল, তারপর দিল বনদ্ধকে আর এ মাঁহলাকে। তারপর 'ানজেও 
বসল, চা-খাবার খেল, এটা ওটা সম্বন্ধে গলপ করতে লাগল! 

তারপর বদ্ধ মেয়েদের বলল: 

'আমাদের আতাঁথ অতান্ত শ্রান্ত, ওর জন্য বিছানা তৈরাঁ কর। ও একটু ঘ্বমিয়ে, বিশ্রাম 
করে নক !? 

মেয়েরা বাগানে নিয়ে এল সোনার খাট, পৰকুরের ধারে গাছের ছায়া পাতল সেটাকে, 
তারপর কম্বল বিছিয়ে দিল তার ওপর, নরম বালিশ নিয়ে এল, তারপরে বিছিয়ে দিল রেশমা 
চাদর - বিছানা তৈরা এবার। 

শওকত ঘনমোতে শবল। যতক্ষণ সে ঘমোচ্ছিল দর্ট মেয়ে তার কাছে দাঁড়গ়ে পাখা নাড়িয়ে 
নাঁড়য়ে মাছি তাড়াচ্ছিল। 

শওকতের যখন ঘহম ভাঙল, মেয়েরা সোনার ঝাঁরিতে করে তার জন্য জল নিয়ে এল। শওকত 
হাতমুখ ধনয়ে সাদা রেশমা তোয়ালেতে মনছে নিল। মেয়েগদীল বাড়ীর ভিতর চলে গেল, বদ্ধ 
আর সেই মাহলাটি শওকতের কাছে এসে বলল: 

“কেমন, আঁতাথি, ভাল ঘহম হয়েছে তো? 

এমন সময় একটি মেয়ে এসে বলল, রাতের খাবার তৈরা। তার সামনে চাদর পেতে থালাপ্ল 
থালায় বাভন্ন রকমের খ।বারদাবার সাজান হল। তারপর একটি মেয়ে সোনার কলসে মদ নিলে 
এসে সোনার পেয়ালায় ঢালতে ঢালতে বলল: 

'আমাদের প্রয় আতাঁথর সম্মানে আমরা পান করব । 

ঘখন খাওয়াদাওয়া শেষ হল বাড়ী থেকে বোঁরয়ে এল একদল তরণা মেয়ে! সৌন্দর্যে 
একে অগরকে হার মানায় _ কালো ভ্রু, খয়েরাঁ চোখ, ম্বেতগ্রীবা, সবার অঙ্গেই রেশমী গোশাক। 
প্রতোকটি মেয়ের হাতেই কোন না কোন বাদ্যযন্ত্র _ তালপনরা, বেহালা, দোতারা, খঞ্জনী, বাঁশি। 
শানবাজনা. আরম্ভ হল, নর্তকাঁরা নাচতে আরম্ভ করল। এইভাবে রাত ভোর হওয়া পর্যন্ত 
অমাদপ্রমোদ চলল। 

তারপর আবার শ্রান্ত আতাঁথকে ঘুমোতে পাঠান হল। 

সকালে আবার শওকতের কাছে এল মেয়েরা: একজন মুখ ধোবার জল এগয়ে দেয়, অন্যজন 
ধগ্ঞে সাদা তোয়ালে নিয়ে আসে। তারপর সকালের খাবার খাওয়ার গালা! খাওয়ার পর 
নেয়েরা তাকে বাগানে বেড়াবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। 

দদপদর পযন্ত শওকত সেখানে বেড়াল, তারপর আবার খাবার জন্য ভাক পড়ল। মদ 
পাঁরবেশন করা হল আবার। সন্ব্যাবেলায় মেয়েরা আবার গান, বাজনা, নাচ, আমোদ আহনাদ্‌ 
করতে লাগল। 

এইভাবে শওকতকে তারা সারাদিন আমোদপ্রমোদে ভুলিয়ে রাখত, খাওয়াত তারপর 
ঘদমোতে পাঠাত। 


১৩৯ 


১৪০ 


পরের দিন সকালের খাবার খাওয়ার পরে সব মেয়েদের যেতে বলল বৃদ্ধ, বাগ্যানে রইল 
কেবল সে নিজে, তার সান্পরা সঙ্গিনী আর শওকত! 

বদ্ধ বলল: 

পকছন মনে করো না, আভতাঁথ। তুম দ?দিন হল আমাদের কাছে আছো। প্রথম দিন তোমার 
পরিচয় ি, কোথা থেকে আসছ জিজ্ঞাসা করা আমার ঠিক উচিত মনে হয় ি, তাছাড়া 
তুমি তখন খনব ক্লান্তও ছিলে । এবার তুমি আমাদের বল, তুমি কে, আমাদের এখানে 
এসেছো কেন” 

শওকত তখন বলল: 

এএই পাহড়গরলর ওপারে আছে এক শহর বাগদাদ, আমি সেই বাগদাদের খাঁলফার ছেলে | 
আমার বাবা _ খালিফা আদিল। আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিলাম। গিরিখাতে 
আমি একাট হাঁরণকে দেখতে পাই: তার পায়ের খনরগলি হল ঝিনকের, সোনার শিংগরাল 
হাঁরেমক্তো দিয়ে সাজান। পায়ে সোনার বালা আর গায়ে বত্রিশটা রংয়ের মাখামাখি। এমন 
চমৎকার লাফাঁচছল হারণাঁটি যে আমার তাকে জীবন্ত ধরবার ইচছা হল। আম সৈন্যদের আদেশ 
দিলাম ওটাকে ধরতে, কু তারা ধরতে পারল না| হাঁরণটির দিকে তাঁর ছংড়বার মনস্থ করলাম। 
পাচিশটা তীর ছংড়লাম তার দিকে, একটাও তার গায়ে লাগল না, হারণটা পাহাড়ের 1দকে 
ছন্টে পালাল, আমিও তার পেছনে ধাওয়া করলাম। তারপর হারণটা বনের মধ্যে কোথায় হাঁরয়ে 
গেল,*১? 

সে গল্পটা শেষ করার আগেই, হঠাৎ দরজাটা হাট হয়ে খনলে গেল _ একটা উজ্জবল 
দীপ্ততে বাগানটা ভরে গেল। বাড়ী থেকে ছনটে বেরিয়ে এল একটা যোলবছরের মেয়ে। তার 
চোখদবাটি যেন দদটি কালো আঙনর, ভ্রুগনাল যেন আঁকা, কালো চুলের বেনী নেমেছে পায়ের 
গোড়াঁল পরন্ত, তন্বী দেহ, পোশাকের নাঁচে শ্তনদ্ট যেন দুটি ছোট্ট আপেল, রক্তবর্ণ ঠোঁট, 
সাপের মত গলা, ঠোঁটের নীচে কালো তিল, গালদর্াট বেদানার মত লাল, দাঁতগনাল মদক্তার 
মত; এক কথায়, বেহেস্তের হনরাঁ যেন। মেয়েটি শওকতের পাশ দিয়ে ছবটে যাবার সময় তার দিকে 
আড়চোখে তাকিয়ে মদ হাসল, তারপর দরজাটা আওয়াজ করে বন্ধ করে দিয়ে অদশ্য হয়ে 
গেল। বৃদ্ধ তার দিকে কেবল হাত নাড়ল যেন বলতে চাইল: “তবে রে দন্টু 1” 

মেয়েটিকে দেখে শওকতের মাধ্যর মধ্যে সব গুলিয়ে গেল। কি বলাছিল, সব ভুলে গেল, 
মনখের কথা মহখেই রয়ে গেল! বোবা হয়ে গেল শওকত। 

“বিল, শাহজাদা 1' বলল বদ্ধ! 

চিন্তাভাবনাগলোকে একটু গ্ছয়ে নিয়ে আবার বলতে আরম্ত করল শওকত। 

“বনের মধ্যে হারণটাকে খঃজে বেড়ালাম একেবারে রাত্তি পর্যন্ত, কিন্তু আর দেখতে পেলাম 
না তাকে। পরের 'দনেও সারা দিন খএজলাম, কিন্তু বখা। বুঝলাম যে, হিণটাকে ধরতে আমি 
পারব লা, ফিরে যাব ঠিক করলাম। কিন্তু ফেরার পথ খজে না পেয়ে, আপনাদের এখানে এসে 
পেশীছিলাম 

এমন সময় দরজা খদলে দ্বিতীয়বার দেখা দিল দব্টু মেয়েটি। জোরে হেসে উঠে, পায়ে 


ন্দঃমদ্ম আওয়াজ করে মেয়েটি আবার চলে গেল বাড়ার ভেতর। শওকতের চোখে আবার ধাঁধা 
লাগল, অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে সে বলল: 

“আমি নিজের কথা সব বললাম আপনাদের, এবার আপান বলদন নিজের কথা । 

বদ্ধ বলল: 

“তার এখনও সময় আছে। আর এখন একটু আমোদপ্রমোদ করা যাক।” 

বদ্ধ মেয়েদের ডাকল, মেয়েরা শওকতকে আবার বাগানে নিয়ে গেল। 

এইভাবে আরো তিন-চারাঁদন কাটল। প্রথম প্রথম বাগানে বেড়াতে, আমোদপ্রমোদ করতে 
শওকতের ভাল লাগত। কিন্তু তারপরে তার সব একঘেয়ে মনে হতে লাগল। বিষ বোধ করতে 
লাগল সে। মেয়েরা তা লক্ষ করে আরো বেশী করে নাচগান করতে লাগল তাকে খনশী করার 
জন্য। কিন্তু শওকত মন খারাপ করেই রইল আর সব সময় ভাবতে লাগল এ হাঁসিখবশী দক্টু 
মেয়েটির কথা | ' 

একসময় সে বাদ্ধের কাছে এসে বলল: 

“আমাকে সব বলযন আপানি কে, কেনই বা এই নির্জন পাহাড়ে এলাকায় বাস করেন।” 

বাদ্ধ কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল কিন্তু শওকত ছেড়ে দিল না। শেষ পর্যন্ত বাদ্ধ বলতে 
আরম্ভ করল: 

“জন্ম আমার হাঁরাট শহরে। আমার বাবা [ছলেন ধনা সওদাগর, হাজারটা উট ছিল তাঁর। 
হারাট থেকে অন্যানা শহরে মাল পাঠাতেন, আবার অন্যান্য শহর থেকে হাঁরাটে মাল নিয়ে 
আসতেন। বাবার যখন বয়স হল একাঁদন আমায় ডেকে বললেন: 'বাবা সাঁদক, তুই এখন বড় 
হয়েছিস, বরাদ্ধ হয়েছে। যে কাজই আমি তোকে বলব তা" করতে পারবি। আমার বয়স হয়েছে, 
ক্যারাভানের সঙ্গে যেতে কষ্ট হয়। তাই আমার ব্যবসা আম তোর হাতে তুলে 'দাচছ, দেশে 
দেশে ঘদরবি, ব্যবসা বাণিজ্য চালাবি !, 

উত্তর দিলাম: 

ঠক আছে, বাবা ! আপানি আদেশ দিলে সানদ্দে যাত্রা করব । যেখানে বলেন সেখানেই যাব।ঃ 

আমাদের শহর থেকে কতকগদাঁল ক্যারাভাম রওনা 'দচিছল ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। আমার 
বাবা হাজারটা উটের পিঠে মাল বোঝাই করে দিলেন আর দিলেন কতকগনাঁল উটচালক। রওনা 
দিলাম আমি। উটের গলার ঘণ্টাগবাঁল বাজছে, আমি চলোছি কখনও ঘোড়ার পিঠে, কখনও 
উটের পিঠে। তাতেও বিরাক্তি ধরে যেত যখন পায়ে হে+টে চলতাম | এইভাবে পেরিয়ে চললাম 
শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম। তারপর চলতে থাকলাম জলহাঁন' স্তেপভূমির মধ্য দিয়ে, 
মরনভূমির মধ্য দিয়ে। অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। জল নেই, ঘাস নেই, কেবল বালি, উত্তাপ। 
এইভাবে অনেকাঁদিন চলার পরে আমরা পেশাছলাম ভারতবর্ষে। শহরে পেশীছে আমাদের এক 
একটা ক্যারাভান এক একটা সরাইখামায় জায়গা নিল। 

প্রথম দিন আমরা বিশ্রাম নিলাম, সরাইখানাতেই রইলাম। পরের দিন আমরা আমাদের 
মালপত্র এ শহরের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা আ্বারম্ভ করলাম। সারা দিন ধরে ব্যবসা চালিয়ে 
রাত নামলে ঘঃমোতে গেলাম। পরের দিন ভোরবেলায় ঘদম থেকে উঠে আমি মখহাত ধনয়ে ১৪১ 


নিয়ে মসজিদে গেলাম। দেখি লোকেরা মসাঁজদ থেকে বোরিয়ে তাড়াহডড়া করে কোথায় যাচেই। 
আমিও তাদের সঙ্গ নিলাম। ররস্তায় ইতিমধ্যে ভাঁষণ ভাঁড় হয়ে গেছে! সেই ভাঁড়ের মধ্যে 
আছে শিশন, যদবক, বদ্ধে-বদ্ধা, মহিলা, তরনণাঁ। সবাই যেন তাড়াতাড়ি করে কোথায় চলেছে। 
“কোথায় এরা সব যাচ্ছে ৮ ভাবলাম আমি। আমিও চললাম তাদের সঙ্গে। ভাঁড় এসে পেশীছল 
একটা বিরাট তোরণের কাছে। তোরণটির দবপাশে দাঁড়িয়ে ভয়ংকর প্রহরাীরা। আমিও সবার 
সঙ্গে সেই তোরণের মধ্যে দিয়ে দুকে দেখি বিরাট চওড়া এক চত্বর। তার তিনদিকে গাছপালা 
আর একাদিফে লম্বা, উ“চু দেওয়াল। চত্বরে বেশ কিছন অশ্বারোহী সৈন্য সার বে*ধে দাঁড়িয়ে 
আছে। তাদের অশ্বগনল বিশাল, স্বাস্থ্যবান, তাদের লেজ ও কেশর লন্বা, প্রশস্ত বক্ষ, লমনীয় 
গ্রাবা। আর অশ্ব:ঝোহণীরা সবাই একরকম পোশাকে আচ্ছাদিত যুবক, সৌন্দর্যে একে অপরকে হার 
মানায়! চত্বরে অধারোহাদের সামনে শ্রম্ভগনালর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল আঠারোবছর বয়সের সবঠাম 
চেহারার এক যদবক, তার কালো চোখ, কালো দ্র, ম্খের রং গোলাপাঁ, গালের থেকে যেন রক্ত 
বেরিয়ে আসবে এখদীন। তার পরনে টকটকে লাল রেশমী কামিজ আর সালোয়ার, কোমরে 
জাঁরর রূমাল বাঁধা | মাথায় তার সোনার মকুট। 

ইতিমধ্যে চত্বর লোকে ভার্তি হয়ে গেছে। এর আগে আমি কখনও এমন ভীড় দেখি নি। 
লোকেরা অস্থারোহশীদের দেখে, লাল পোশাকপরা যুবকঁটিকে দেখে জোরে জোরে বলতে লাগল: 

“হায় | হায়! এমন চমৎকার যদবক !” 

তাদের মখচোখের এমন করদণভাব যেন তারা বলতে চায়: “এমন চমৎকার যদ্বক শদধঃ 
শনধ্দই মারা যেতে বসেছে !? 

'কিছৰ বদ্ধ-বন্ধা এমনাঁক কাঁদছিলও। হঠাৎ একজন অশ্বারোহী ঘোড়া ছর্নাটয়ে এঁগয়ে গেল, 
তারপর ঘোড়া থেকে নেমে শ্তম্ভগনালর দিকে ছদটে গেল। স্তদ্ভগনালর কাছে ঝোলান ছিল একটা 
ঢাক। সৈনাযটা একটা লাঠি তুলে নিয়ে সমস্ত শার্তি 1দয়ে আঘাত করল ঢাকটায় তিন-চারবার। 
তখন সব লোকেরা মাথা তুলে দেওয়ালটার দিকে দেখতে লাগল। এঁ দেওয়ালাটিতে দর্ণট ফটক 
ছিল। একটা ফটকের ওপরে লোহার শলাগবলোর ওপর বে”ধান ছিল অনেকগদাল নানষের 
মাথা। ঢাক যেই বাজান হল, ফটক খদলে গেল, চত্বরে ছদটে এসে ঢুকল সাদা রেশমী পোশাক পরা 
দশজন সং্দরী মেয়ে _কালো চোখ, কালো ভ্রু, লম্বা চুলের বেনী তারা হেসে যদ্বকাটির 
কাছে এগয়ে গিয়ে হাত ধরে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। তারপর ফটক বথ্ধ হয়ে গেল। 
লোকেরা আরও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল| দেওয়ালের ওপাশে করহণসরে শিঙ্গা বেজে উঠল! 
দেওয়ালের উপরে এসে দাঁড়াল মহখেভাঁজ পড়া, কুীসত একটা লোক, পরণে তার রংচণে 
জালখাল্লা, তাতে রক্তের ছিটে। লোকটার ভান হাতে ছোরা, আর বাঁ হাতে _হায় | হায় !- 
যবকাঁটর মাথা... লোকটা মাথাটাকে ফটকের বে”্ধান অন্য মাথাগ্লোর পাশে একটা শলার 
ওপর বি“ধিয়ে দিল। জল্লাদটাকে দেখামাত্ুই ভাঁড়ের মধ্যে চাকার, কান্নাকাটি আরম্ভ হল। কিছ 
লোক 'ও£1* চীৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অন্যরা চীৎকার করতে লাগল: “হায় কপাল! 
এমম একাঁটি যুবককে মেরে ফেলল !? মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল: “জল্লাদের হাতে 

১৪২ এমনভাবে মরার চেয়ে মায়ের পেটে মরাই তোর ভাল ছিল!' লোকেরা চোখের জল মনছতে 


মছতে আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগল। আমিও সরাইখানায় ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা 
বস্ধ করে দিল।ম। অমন সাঙ্ঘাতিক ঘটনা দেখার পর কিছনতেই স্বাভাবিক হতে পারাছলাম না। 
ব্য/পারটা আসলে কি, জানতে ইচ্ছা হল, কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছা হল না। 

হঠাৎ শান রাস্তায় কে যেন বলছে: 

হায়, পোড়া কপাল ! হায়, পোড়া কপাল !” 

বেরিয়ে দেখি লাঠি হাতে এক বন্ধ যেতে যেতে বলছে, “হায় কপাল! হায় কপাল!” বাদ্ধ 
সরাইখানার একটা ঘরের দরজা খদলে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি গিয়ে বৃদ্ধের ঘরের দরজায় 
টোকা দিলাম দরজা খবলে বান্ধ বললঃ 

“ভেতরে এসো, বাবা 1, আমি ভিতরে চুকে বৃদ্ধকে অভিবাদন জানালাম, বদ্ধ আমাকে 
বসতে ঝলল। কিন্তু দেখলাম আমার আগমন বাদ্ধকে বিস্মিত করেছে। 

“আমার কাছে আসার কারণ কি, বাছা ? জিজ্ঞাসা করল বাদ্ধ। 

আম বদ্ধকে ব্াাঝয়ে বললাম যে আমি এখানকার লোক নই, জিজ্ঞাসা করলাম কি কারণে 
অমন সাষ্ঘাতিক মতযুদণ্ড হল। 

“তুমি, বাবা, এখানকার লোক নও বলেই এ মূত্যুদণ্ডের কারণ কিছদই জান না।' বলল 
বদ্ধ। 'না জানাই ভাল। এখান থেকে যখন চলে যাবে কেউ ঘাঁদ তোমায় জিজ্ঞাসা করে তো 
তাই বলবে 'জানি না'।” 

গোপন কথাটা জানার ভাঁষণ ইচ্ছা হল আমার, আম বৃদ্ধকে অনদরোধ করতে লাগলাম: 

“আম আপনাদের শহরে থাকলাম, এমন একটা ভয়ংকর ঘটনা দেখলাম। বাড়ীতে কিরে 
লাবামা, আত্মীয়স্বজলদের বলৰ এই ঘটনার কথা! তারা জিজ্ঞাসা করবে: “ক কারণে যদবকাটকে 
মারা হল? যাঁদ আমি বাঁল 'জানি না!” তাহলে কি সেটা ভাল?” 

বদ্ধ অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত রাজী হল: 

ণঠক আছে, তাই হোক । আমি তোমাকে বলব, তুমি অন্য সবাইকে বলবে ।” 

বলতে আরম্ভ করল বদ্ধ: 

“আমাদের শাহ্‌ সালামের এক মেয়ে আছে - মাহেসিতারা। জানি না _ মানদষের গর্ভে 
না পরার গর্ভে জপ্ম তার, কিন্তু অমন স্নন্দরী আমাদের দেশে আর নেই। হয়ত বা সারা 
পৃধিবাঁতেই অমনটি আর খুজে পাওয়া যাবে না। মাহেসিতারার রূপের খ্যাতি সারা পাঁথবাঁতে 
ছড়িয়ে পড়ল। শাহ্‌, শাহজাদা, জামদার, জমিদারপদতর এমন কেউ নেই যে তার রূপ দেখে 
পাগল হয় নি। তারা মাহেসিতারার প্রাসাদে এসে তার পাপিপ্রার্থনা করেছে! কিন্তু মাহোসিতারার 
এক শর্ত আছে: 'তুমি যাঁদ এই শর্তপুরণ করতে পার তবে তোমার স্ত্রী হব, যাঁদ না পার তবে 
তোমার মাথা কাটা পড়বে।' পাণিপ্রাথ্থী এ ধ্বকেরা তার রূপে এমন মদগ্ধ যে পতঙ্গের মত 
আগে ঝাঁপ দেয়, তাদের দেখ আর সাদা কালোর তফাৎ ধরতে পারে না। আসলে মাহেসিতারার 
শতগিনাঁল ছিল সত্যিই অপুরশীয়। তাই জল্লাদ এ সব পাঁপপ্রা্থঁদের গলা কেটে ফেলে। অনেক 
ষবকেরই মাথা এখানে জমা পড়েছে। জাজ বসরার শাহংজাদার মাথা কাটা পড়ল।” 

বৃদ্ধের কাহিনী শুনে, তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। জামার লোকেরা ১৪৩ 


এতাঁদনে বেশ লাভ রেখেই মালপত্র বিক্রী করে ফেলেছে। বাকী কেবল নতুন মাল কিনে বাড়া 
ফিরে যাওয়া। মালের খোঁজে বাজারে গিয়ে হঠাৎ দেখি, একটা বুড়ী মাটিতে বসে কাছেই 
একটা পোঁটলা রেখে হাঁকছে: + 

“শোন! শোন | দশহাজার মোহর দিয়ে এই প:টালটা কে ?কনবে ?? 

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: 

“ও বড়া, তোমার পোটলায় কি আছে ? 

“তা আমি বলৰ না।” বলল বডডরী। “এর দাম দশহাজার মোহর । বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে 
খুলবে, ওর মধ্যে তুমি তোমার ভাগ্যকে পাবে ।' 

প্রচণ্ড কৌতুহল হল। দশহাজার মোহর "দয়ে প:টুলিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম। 
পঃট্রীলটা খনললাম, তার ভেতরে দেখি মেয়েদের পোশাক একটা - সোনা আর র্‌ূপোর সদতো 
দিয়ে বোনা, আর এত সান্দর যে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম, কি চমৎকার হাতের সম্টি ! 
পোশাকটাকে ঘিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম, হঠাৎ দেখি, পোশাকটার ওপর একটি মেয়ের 
প্রাতিকীতি বোনা আর তার নাচে লেখা: 'শাহজাদ মাহেিতারা”। প্রতিকৃতিটা দেখামাত্রই 
আমার মাথা ঘরে গেল, জ্ঞান হারিয়ে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম! 

যখন জ্ঞান ফিরল, চোখ মেলে দেখি আমার চারাঁদকে আমার লোকেরা দাঁড়য়ে আছে। 
আম চোখ মেলেছি দেখে তারা আনন্দে বলে উঠল: 

“বি তো চোখ মেলেছে। তার মালে বেচে গেল।, 

ওদের কাছে শননলাম আম 1তনাঁদন তিনরাত সংজ্ঞাহীন ছিলাম। জামার জ্ঞান ফিরেছে 
দেখে সবাই আম।য় জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কি হয়েছিল। 

“বাইরে ভীষণ গরম ছিল, প্রচুর হাঁটাহাঁটি করোছি, তাতেই শরারটা খারাপ হয়েছে 
বললাম আমি, আসল কথাটা বলতে চাইলাম না। যখন সবাই চলে গেল আমি মাহেসিতারার 
ছবিটা আর একবার দেখব ভাবলাম। কন্তু যেই ছাঁবিটার দিকে তাকালাম, আবার জ্ঞান হারালাম। 

আবার আম তিনদিন তিনয়াত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কাটালাম। কিন্তু এবারও আসল কথাটা 
কাউকে বললাম না| 

আমাদের সঙ্গে আর যে সব সওদাগররা এসেছিল তারা ইতিমধ্যে মালপত্র কিনে ফেলেছে, 
আমাকে ষাবার যোগাড় করার জন্য তাগাদা দিতে লাগল। কেনাকাটির কথা আমার ভাবতেই 
ইচ্ছা করাঁছল না, আমার মান্তচ্কের সবখানিন জনড়ে ছিল মাহেসিতারার চিন্তা। এইভাবে কয়েকাঁদন 
কাটল। সওদাগরেরা আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, পরের দিল সকালে রওনা হতে আম 
বাজী ?িনা। আর এঁদকে আমি সব সময় মাহেসিতারার কথা ভেবে ভেবে ন্লান, শীর্ণ হয়ে 
বিছানা নিয়োছ। তারা আমার এমন অবস্থা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল: 

“তোমায় নিয়ে আমরা কি করব ?” 

“তোমরা আমাকে ছাড়াই চলে যাও।” বললাম ওদের, “আমি এখানে থেকে যাব, চিকিৎসা 
করা? 

১৪৪  সওদাগররা বঝল যে আমার একটা কিছ গোলমাল হয়েছে! তারা আমায় আরো খ:টিয়ে 
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খটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল আ'ম বাড়ী 1ফরতে চাইছি না কেন। আমি তাদের িছনই 
বললাম না। তারা চলে গেল। আমার বষ্ধরদের মধ্যে কেবল একজন রয়ে গেল। তাকে আমি 
সবাকিছ7 বললাম। আমি স্থির করলাম শাহ্‌ সালামের প্রাসাদে গিয়ে মাহোঁসতারাকে জয় করার 
চেষ্টা করব। 

“আরে, ভাই | ওসব ছাড়। বলল আমার বক্ধ্দ। "আমরা এখানে এসোঁছ সওদা করতে, 
বউ খ'জতে আস গন। আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, মালপত্র বিক্রি করা হয়ে গেছে, চল বরং 
বাড়? ফিরে যাই। মাহেসিতারার রূপের কথা আমিও শদনেছি। কিন্তু কেউই তার শর্ত গরণ 
করতে গারে না। জেনেশননে মরতে যাওয়ার দরকার ক ?? 

“না, মাহেসিতারাকে দেখবার জন্য আমি একশ" বার মরতেও রাজি আছি।” বললাম আমি। 
“তার শর্ত পূরণ করতে না পারলেও ভার রুপদর্শন তো হবে, বেশী িছন আমার দরকার নেই। 

আমার বষ্ধ দেখল যে আমাকে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারবে না, তখন সে আমাকে 
এই উপদেশ দিল: 

তুমি যাদ মাহেসিতারাকে এমন ভালবেসে ফেলেই থকে, তাহলে নিজে যা ভাল বোঝা তা 
কর। কিনতু তার জন্য তোমার লোকেদের, টাকাপয়সা আর উটগদলোকে হারাবার কি দরকার? 
ঘা দরকার সব কিনে নাও, একসঙ্গে যাব। বাবার আদেশ পূরণ করে তারপর একা ফিরে এসে 
মাহেসিতারাকে দেখতে যাবে ।” 

বম্ধ্য ভাল কথাই বলেছে দেখে ওকে কথা দিলাম যে ওর সঙ্গে যাব বাড়ী। সে আমাকে 
সবকিছনতে সাহায্য করল। দদন বাদেই আমরা যাত্রা করলাম। কয়েকাঁদন বাদে আমরা মরদভুমি 
দিয়ে চলতে লাগলাম। একাঁদন রাতে আবহাওয়া খ্দব খারাপ হয়ে গেল, জোর হাওয়া, বালির 
ঝড় উঠল। আমাদের থামতে হল, উ্গদলর পিঠের বোঝা আমরা নামিয়ে দিলাম। হঠাৎ 
আকাপ আর পাঁথবীর মাঝখানে দেখা দিল একটা ঘাঁগবায়দর স্তদ্ভ সাপের মত পাক 
খেতে খেতে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। এ স্তম্ভটা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘদরপাক খেতে লাগল। 
যখন সংজ্ঞা ফিরল, চোখ মেলে দৌখ আমি এই বাগানে, এই বসার জায়গায় সান্দরী মেয়েদের 
মাঝে। ভয়েতে কিছনতেই আমি স্বাভাবিক হতে পারছিলাম লা, মেয়েরা আমায় বলল: 

“ভয় পেও না, ওঠ, মখহাত ধোও |? 

তারা আমায় মুখ ধোবার জল দিল, পারিচকার পোশাক এনে দিল, তারপর তাদের মধ্যে 
সবথেকে সমস্দরী মেয়োটর কাছে আমায় নিয়ে গেল। সে আমার দিকে তাকিয়ে মা্টি করে 
হাসল, তারপর কাছে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সোনার কেদারায় বসিয়ে দিল, নিজেও 
কেদারায় আমার কাছাটিতেই বসল। আমার মন জয় করে নেবার জন্য, নানারকম মিষ্টি কথা 
কানের কাছে বলতে লাগল ফিসফিস করে! 

“আমি কোথায়? কোথায় এসে পড়োছি?” ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 

মেয়েটি মাটিতে পা ঠুকে হেসে উঠন, আমার হাতে হাত ব্দালয়ে দিয়ে বলল: 

“ওরে আমার বাঁর | আমার নাম সানোবার। আগে আমি পরাঁর দেশে থাকতাম, একবার 
আমাদের রনী আমার ওপর রেগে গিয়ে আমায় এখানে নির্বাসন দেন ষাট বছরের জন্য। ১৪৫ 
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আমাকে এই বাগানটা রক্ষণাবেক্ষণ করতে আদেশ দেন! এই মেয়েরা আমার দাসণী1 আমাদের 
রানী আমায় কোন মান:ষকে বিয়ে করার অন7মাতি দেন। আমি অনেক জায়গায় গিয়োছি কিনতু 
মনেয়্ মত যানদয কোথাও খঃজে পাই নি। যখন মরবভুমিতে ধালির ঝড় তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে 
যায় তখনই আম তোমাকে দেখি, তোমাকে মনে ধরল আমার। চিন্তা কোরো না, তোমার সব 
উটেরা অক্ষত আছে। তোমাকে আমায় বিয়ে করতে হবে। আমরা এখানে সদখে স্বচ্ছণ্দে থাকব।” 

একথা শদনে আমার ভয় চলে গেল! “ক করব এখন? ভাবলাম আমি। আর মেয়েটি 
প্রজাপাঁতর মত আমার চারপাশে ফরফর করে বেড়াচ্ছে আর আমায় নানা উপদেশ দিচ্ছে! অনেক 
ভেবে ভেবে এই সিদ্ধান্তে এলাম: 

“আমি গভারভাবে মাহোসতারার প্রেমে পড়োঁছ, কেবল তার কথাই ভাব। তার ভালবাসা 
জয় করতে পারলে নিশ্চয়ই আমি খ্যবই সখা হতাম। কিন্তু যাঁদ জয় করতে না পার তো 
মারা পড়ব। এরকম বিপজ্জনক কাজে এগিয়ে যাওয়ার থেকে এই সমশ্দরী সানোবারকে বিয়ে 
করা ভাল? 

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি সানোবারকে সম্মাতি জানালাম। সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে অন্য 
মেয়েদের আমার সিদ্ধান্তের কথা বলল। 

পরের দিন আমরা বিয়ের উৎসব করলাম। সেই থেকেই এখানে থাকতে লাগলাম। চট্লিশ 
বছর কাটল তারপর। তখন আমার বপ্নস ছিল আঠার বছর আর এখন আটামন। আর এই হল 
আমার সানোবার।” বলল বাদ্ধ কাছে বসে থাকা সন্দরী মহিলাকে দেখিয়ে । সানোবার মদ হেসে 
মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। আর বদ্ধ বলে চলল: 

“তারপর আমাদের এক মেয়ে হল ! তার নাম দিলাম আমরা সায়োরা | 

এমন সময় আবার দরজী খনলে গেল, আবার ছদটে বোরয়ে এল সেই দন্টু মেয়োটি। বদ্ধ 
মেয়েটির দিকে মাথা নাড়িয়ে বলল: 

“মেয়েটি আমার এমনই দক্ষটু যে কখনও ফুল হয়ে ফুটবে, কখনও বদলব্াল হয়ে পাহাড়ে গান 
গাইবে, কখনও বা পায়রা হয়ে উড়ে যাবে, মাছ হয়ে সাঁতার কাটবে। আবার হয়ত কখনও বা 
হারণই হয়ে গিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ছটোছ্নাট করে বেড়াবে। তুমি ওকেই শিকার করতে 
চেয়েছিলে, ওর পেছনেই ধাওয়া করোছিলে। আর ও তোমার প্রেমে পড়েছে তাই তোমাকে এখানে 
টেনে এনেছে। আমাদের এখান থেকে তোমার দেশে যেতে পনর দিন লাগে।? 

শওকত এবার বিহল হয়ে চোখ নামিয়ে নিল। মেয়েটি আবার দরজায় দেখা দিল। বৃদ্ধ 
তাকে মাথা নাড়িয়ে বলল: 

“এই দরটু, তুই আমাদের আতিথিকে এত হয়রান করোছিস কেন, সোজা এখানে তাকে 
নিয়ে এলেই তো হত! 

তারপর শওকতকে বলল: 

এবার বোঝা গেল, বাবা, কিজন্য তোমার আগমন। ঠিক আছে, আমাদের মেয়ে তোমার 
স্ত্রী হোক। তুমি আমাদের জামাই হবে, সবাই একসঙ্গে এখানে থাকব” 

বন্ধের কথা শদলে শওকতের মনে পড়ল সে কেমন করে তাড়া করেছিল হাঁরণটির পেছনে, 


তার মনে ভালবাসার আগদ্ন আরো বেশী করে জবলে উঠল। কিন্তু বৃদ্ধের প্রস্তাবে সে তখান 
কোনো উত্তর দিল না। 

এমন সময় মেয়েরা তাদের ডাকল দ্পররের খাবার খাওয়ার জন্য। শওকত, বাদ্ধ আর তার 
স্ত্রী সানোবার আর সব মেয়েরা একসঙ্গে খেতে বসল। 

বদ্ধ একটি মেয়েকে বলল: 
“সায়োরাকে বল গিয়ে আমাদের কাছে আসতে । আমাদের অতিথিকে লজ্জা পাবার দরকার 
নেই।ঃ 

কিন্তু সানোবার বলল: 

থাক না, লঙ্জা তো পাবেই।” শওকতের পছন্দ হল না সানোবারের কথা। তার বলে 
উঠতে ইচ্ছা হল: “ডাকা হোক তাকে” কিন্তু সে বদঝল অমন করে বলা ভাল দেখায় না। তখন 
একটি মেয়ে বলল: 

'লল্জা পাক না গাক, আমাদের সঙ্গে খেতে বসযক। আমি ওকে ডেকে আনছি।” এই বলে 
ছদটে গেল বাড়ীর মধ্যে। 

এাঁদকে শওকত কেবল মেয়ে-হরিণের কথাই ভাবছে, দরজার থেকে চোখ সরাচ্ছে না। যখন 
মেয়েটি বাড়ী থেকে বেরোল তার মনে হল যেন ভোরের আলো ফুটল, আর যেই সে পা ফেলল 
অমনি যেন পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য তার সোনামাখা আলো ছাড়িয়ে দিল; সে আরো এগিয়ে 
এল -_যেন উজ্জবল দিনের আবির্ভাব হল, সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় পৃথিবী ভরে গেল! 
সূর্যের চারদিকের গ্রহনক্ষত্রগবাল যেন তাকে শ্দভেচ্ছা জানাচ্ছে! কিন্তু সূর্য নিজে আর তার 
গ্রহনক্ষত্ররা যেন রাঙা হয়ে উঠল, মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিল, যেন তারা দূরে কোথাও: 
পালিয়ে যেতে বা পায়রা হয়ে উড়ে থেতে চাইল। 

কিন্তু সায়োরা দ়পায়ে মর্মর পাথরের বসার জায়গাটির দিকে এগয়ে এল, বলল, “সরস্বাগতম, 
আতিথি 1' তারপর মেয়েদের মাঝে বসল। 

শওকতের যেন মনে হল সারা পৃথবা যেন তার দিকে স্মিতহাসি হাসছে, তার সখ কামনা 
করছে, যেমন বনলব্লি তাকে বিবাহ সংগত গেয়ে শোনাচ্ছে। 

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে অনেকবার শওকতের চোখ সায়োরার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসেছে। 
খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পরে সায়োরা শওকতের দিকে চেয়ে বিদায় জানিয়ে দিজের ঘরে 
গিয়ে ঢুকে পড়ল। 

কি কোমল অন্বরাগভরা দ্‌ষ্টি নিয়ে সায়োরা, শওকত পরস্পরের দিকে তাকাচছল দেক্চে 
সানোবারের হয় আলন্দে ভরে গেল। 

বদ্ধ ওদিকে শওকতের সঙ্গে গজ্প করছে। 

“মেয়েদের সেই গোশাকটা নিয়ে আপানি কি করলেন?” জিজ্ঞাসা করল শওকত। 

গকছনই কাঁর নি। বলল বৃদ্ধ! “সেটা এখনও আমার কাছেই আছে! 

শওকত বৃদ্ধকে অন্নর্যেধ করতে লাগল অস্ত একবার সেই ছবিটা দেখাবার জন্য। সানোবার 
ওাঁদকে ঠোঁট নেড়ে, চোখ টিপে বৃদ্ধকে হীঙ্গিত করছে যে, না, না! 


১৪৭ 


বদ্ধ তা” বঝে বলল: 

থাক বাছা ! ও ছবি আর দেখে কাজ নেই।” 

আরো দিনকয়েক কাটল। শওকত সেখানেই আছে, বিয়ের অপেক্ষা করছে। একাঁদন 
সানোবার আর মেয়েরা পায়রায় পাঁরণত হয়ে উড়ে চলে গেল। বৃদ্ধ একা রইল বাড়ীতে । শওকত 
সেই সযোগে আবার বৃদ্ধকে অনরোধ করল পোশাকটা দেখাবার জন্য। অনেক বলা কওয়ার পর 
বৃদ্ধ একটা প:টলি নিয়ে এসে খদলে একটা মেয়েদের পোশাক বার করল। শওকতের মনে হল 
এমন চমৎকার পোশাক পরলে সায়োরাকে কি সবম্দরই না দেখাবে । সে ভাল করে দেখতে লাগল 
পোশাকটা। ঘররয়ে ঘ্ারয়ে অন্য দিকটা দেখতে যেতেই তার চোখ পড়ল মাহোসতারার ছবিটার 
'ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল, তার সৌন্দর্যের কাছে সায়োরা কিছনই নয়। মাহেসিতারার 
রূপ যেন একটা বিশাল প্রদীপের মত, সারা বাড়ী আলোয় ভাঁরয়ে দেয় আর সায়োরার রূপ যেন 
জোনাকীর আলোর মত মিটমিট করে। 

ছাঁবটা দেখে বিহ্বল শওকত জ্ঞান হারাল। কিছ পরে সে চোখ মেলে দেখে তার কাছে 
দাঁড়য়ে বদ্ধ, সানোবার আর মেয়েরা! 

সানোবার রাগে চীৎকার করে বৃদ্ধকে বলল: 

“বলেছিলাম, ওকে দেখিও না পোশাকটা | কেন আমার কথা শ্দনলে না| এখন কি হবে? 

বাদ্ধ চুপ করে রইল, সায়োরার চোখ 'দিয়ে জল পড়তে লাগল। 

আগের সেই আনল্দ আর রইল না, সবাইয়ের মন খারাপ। শওকতের মাথায় গোলমাল 
হয়ে গেল একেবারে | সায়োরার প্রাতি সে কোন মনোযোগই আর দেয় না। মাহেসিতারার ছবিটা 
তাকে আর একবার দেখাবার জন্য বারবার কাকুতিমিনাতি করতে লাগল। কিন্তু পোশাকটাকে 
লবাকয়ে ফেলা হল, ছবিট'ও তাকে আর দেখান হল না। শওকতের মেজাজ একেবারে খারাপ। 
সে হাসে না, কথা বলে না| পরের দিন সকালে সে বৃদ্ধকে বলল: 

“আমার ঘোড়াটা দিন। জাম চলে যাব।” 

বৃদ্ধ তাকে ঘোড়াটা দিল না, তাকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেগ্টা করতে লাগল। সানোবার 
দরখেরাগে বৃদ্ধকে খোঁটা দিতে লাগল কেন সে শওকতকে এ অমঙ্গলআনয়নকারণ পোশাকটা 
দেখাল। 

আরো দ?তিন দিন কাটল। শওকত মেঘের থেকেও মলিন হয়ে গেল। সায়োরা কয়েকবার 
তার কাছে এসে মিচ্টি করে কথা ব্লল, কিন্তু শওকত তার দিকে ফিরেও তাকাল না। তার সমস্ত 
ভাবনাচিন্তা তখন শাহজাদা 'মাহেসিতারাকে ঘিরে। 

কয়েকদিন পরে শওকত নিজেই আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াটা নিয়ে চলে যেতে চাইল। কিন্তু 
ঘোড়া তাকে দেওয়া হল না। তখন শওকত ঘোষণা করল: 

“ঘোড়া যাঁদ না দেন পায়ে হে+টেই যাব।” 

তখন বাদ্ধ তাকে ঘোড়া দিয়ে দিল বিদায় নেবার আগে শওকত বলল: 

“আপান যখন আমায় এ পোশাকটা দেখান তখন আমি শহধরমাত্র ছাব দেখেই তাকে 

১৪৮ ভালবেসে ফেলোছ। এখন আম তার কাছে যাব! আপাঁন আমাকে সেই দেশে যাবার পথ বলে দন” 


বদ্ধ বলল: 

তুমি একা সেখানে গিয়ে পেশীছাতে পারবে না, বাবা। এ শহরটি এখান থেকে অনেক দরে, 
আর পথও বিপঙ্জনক। তাছাড়া তুমি সেখানে গিয়েই বা কি করবে -- ছাঁবটা তো চাল্পশ পণ্টাশ 
বছর আগের সংঘ্টি। মাহেসিতারা এখন ব:ড়ী হয়ে গেছে, সে সৌন্দর্য আর নেই | তোমায় আমি 
পথ বলব না।ঃ 

“পথ আমাকে না বলতে চান বলবেন না, কোন রকমে আপনার সাহাষ্য ছাড়াই পেশীছে 
যাব।” বলল শওকত। 

বৃদ্ধ দেখল যে তাকে কিছুতেই আটকান যাবে না, সে যাবেই, তখন স্থির করল: “আম 
যাঁদ ওকে পথের হাঁদিশ না দিই, তাহলে ছেলেটি শনধ শদধুই মারা গড়বে” 

শওকতকে সে ভারতবর্ষে যাবার পথ বলে 'দিল। বদ্ধকে শওকত ধন্যবাদ দিল এতদিন 
তাকে আদুর যতনে রাখার জন্য, কিন্তু সানোবার তাকে একটি কথাও বলল না। 

এইভাবে বিদায় নিয়ে শওকত রওনা 'দিল। সায়োরা যখন দেখল যে তার প্রিয়তম চলে 
যাচ্ছে মনের দবঃখে কেদে ফেলল। 

ছ"দিন বাদে শওকত একটা উচু পাহাড়ের কাছে এসে পেশীছল। এঁদক ওাঁদক তাকিয়ে 
দেখল। দেখে দূরে কালোমত ি একটা দেখা যাচেছে। এগিয়ে গিয়ে দেখে পাহাড়ের নাঁচে দশ- 
পনেরোটা গাছ গাঁজয়েছে, গাছগ্লোর নাঁচে একটা খামারবাড়ী, দদটো ছোট কুটাঁর সেখানে 
পাহাড় থেকে জল নেমে আসছে নাল? বেয়ে। সেই নাল? চলে গেছে খামারবাড়ীর মধ্যে দিয়ে। 
সেই খাম/রবংডীতে দ7দন বিশ্রাম করে শওকত আবার রওনা দিল। 

শওকত দদ'দন দ'রাত ধরে চলেছে। পাহাড় শেষ হয়ে মরনভূমি আরম্ভ হল, সামা নেই, 
শৈষ নেই। তিন দিন, তিন রাত চলার পরে আরম্ভ হল বাঁলি। আরও পাঁচাঁদন ধরে চলল, 1কন্তু 
মরনভূমির শেষ নেই। 

শওফত যাচ্ছে তো যাচ্ছেই হঠাৎ পেছন দিক থেকে [ক একটা যেন লাফিয়ে উঠল ঘোড়ার 
ওপর আর শওকতের মায় এমন আঘাত করল যে সে চোখে শর্ষেফুল দেখল। সে ঘাড় ঘ্দারয়ে 
দেখে তার পেছনে বসে আছে কি একটা অন্তনত জানোয়ার। চোখগনলো বড় ঝড় যেন গামলার মত, 
মাক চেপ্টা, লোম গায়ে লেপটে গেছে সেটাকে মানব ব্লা যায় না, আবার বাঁদরের সঙ্গেও তার 
মিল নেই। সেই জানোয়ারটা শওকতের দিকে তাকিয়ে কখনও হাহা করে হাসতে লাগল, কখনও 
দাঁত কিডুমিড় করতে লাগল, আবার কখনও কুকুরের মত গরগর করতে লাগল। শওকত ভাবল: 
“এ আবার কি অন্তুত জানোয়ার ঘাড়ে এসে পড়ল? কি করব এখন?' ভেবে ভেবে ঠিক করতে 
পারল না ওটাকে মেরে ফেলবে কিনা। আর এদিকে জানোয়ারটা ঘোড়ার পেছনে উঠে শওকতের 
কাঁধে থাবাদটো জৌরে চেপে ধরল, শওকত ব্ঝতে পারল জানোয়ারটা এখ্মি তাকে চেপে 
মেরে ফেলবে। ঘোড়াটাও সেকথা বদঝতে পেরে কান খাড়া করে, চিশাহ চিশহ করতে করতে 
দারণ জোরে ছনট লাগাল। শওকত সমস্ত শীক্ত সণ্চয় করে জানোয়ারটাকে দ্হাতে ধরে ঘোড়ার 
ওপর থেকে অ.ছড়ে ফেলল মাটিতে । জানোয়ারটা হাউমাউ করতে করতে ছবটে পালাল। 

শওকত ভাবল: “ওঃ 1 শেষ পর্যন্ত জন্তুটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। আবার চলতে ১৪৯ 


ধাকল সে খাঁনক দুরে গিয়েই শবনল পেছনে কি একটা গোলমালের আওয়াজ। 
ঘোড়া ঘ্ারয়ে শওকত দেখে অনেকগুলো সেই অন্তত ধরণের জন্তু ধরলো উড়িয়ে ছদটে জাসছে 
তার দিকে। শওকত ভাবল: ণক করব? পালাতে চেষ্টা করলে, ওরা ধাওয়া করে ধরে ফেলবে। 
এমন জোরে ছনটছে ওরা। পালাব না, দেখা যাক চেষ্টা করে। এই ভেবে সে জন্তুগ্লোর দিকে 
ঘোড়া ছনটিয়ে এগিয়ে গেল, শ*য়ে শয়ে এগিয়ে আসছে জন্তুর পাল! তারা শওকতকে ঘিরে 
ফেলে তার পথ আটকে দাঁড়াল। এইভাবে তিনাদন তিনরাত তারা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। 
শেষ পর্যন্ত শওকত তরোয়াল বাগিয়ে ধরে জোরে ঘোড়া ছ্টয়ে এগিয়ে গেল জস্তুগলোর 'দিকে। 
বঅনেকগরলোকে ধরে কেটে ফেলে নিজের পথ করে নিল। পথে আরও অনেকবার তাকে এমন 
অন্তরত জাঁবদের সঙ্গে লড়াই করতে হল। 

ইতিমধ্যে একমাস হল সে পথে নেমেছে| সঙ্গে যে জল ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। দিনের 
বেলা মরন্ভূমিতে গরম যেন ফুটন্ত কড়াই। 

ঘেংড়।টা আর পারল না, মরে পড়ে গেল। কি আর করা, শওকত পায়ে হে+টেই চলতে 
লাগল। যেতে যেতে আরো পনের 'দিন কাটল। হঠাৎ একদিন রাত্রে সে কাদের যেন কণ্ঠস্বর 
শ্নতে পেল। শওকত চারদিকে তাকাল, কান পেতে রইল _ চারদিক থেকে কেমম যেন একটা 
কিচ্‌ কিছ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ক্রমশ কাছে আসছে আওয়াজটা। ভয় হল শওকতের, সে 
একটা বালির 'ঢাপর ওপর গিয়ে উঠল। দেখে, অনেকগনলো সাপ যাচ্ছে। ভোর হওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা করল সে, তারপর একটু আলো ফোটামাত্রই রওনা দিল পথে। কতাঁদন ধরে সে পথ 
চলেছে কিন্তু মরনভূমির আর শেষ নেই। “ক যে হবে আমার? এই মরদভুমির থেকে কখনও 
বেরোতে পারব নাক এখানেই মরতে হবে?” ভাবল সে। 

আরো কয়েকাদন যাবার পরে দেখে, দূরে ি একটা কালোমত দেখা যাচ্ছ্বে। আরো এগিয়ে 
গিয়ে দেখে অনেকগুলো গাছ, একটা প্রস্রবণ মাটি ফড়ে বেরিয়ে এসেছে, একটা বড় নালা 
দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। গাছগনাঁল ডালপালা ছাড়িয়ে চমৎকার ছায়া দিচ্ছে। শওকত জলধারার 
দিকে ছদটে গেল, কিনতু শেষ পর্যন্ত ছদটে যাওয়া ক্ষমতায় কুলোল না, পড়ে গেল মাটিতে। 
সেইভাবেই কিছক্ষণ শরয়ে রইল, একটু পরে স্বাভাবিক হয়ে অতিকচ্টে জল পর্যন্ত এাগয়ে গেল, 
আনদ্দে চোখ দিযে জল গড়িয়ে পড়ল তার। প্রাণভরে জল খেয়ে নিয়ে শওকত সেখানে তখনই 
ঘ্াময়ে পড়ল। সকালে ঘদম থেকে উঠে সে জলে নিজের ছায়া দেখল _ একেবারে রোগা হয়ে গেছে, 
পোশাক ছেড়াখোঁড়া, ধূলোময়। শওকত মহখচোখ ধয়ে নিল, ক্লান্ত পাগালকে বিশ্রাম করতে দিল। 

সেই জায়গায় শওকত পাঁচ-ছদিন বিশ্রাম নিল। হঠাৎ আবহাওয়া বদলে গেল। আকাশে 
কালো মেঘ দেখা দিল, পৃথিবী অপ্ধকার হয়ে গেল, অনেক দূরে দেখা গেল চারটে ঘরা্ণঝাড়ের 
বিল্দ;। সেগরলো এল সোজা সেহীদকে যেখানে শওকত বিশ্রাম 'নাঁচছিল। ঘরার্ণঝড়ের বিন্দবগাল 
কাছে এসে হাওয়ায় মালয়ে গেল আর সেগুলো থেকে বেরিয়ে এল চারটে দৈত্য, তারা এত 
লম্বা যে আকাশের মেঘে মাথা ঠেকে যায়। আর নাকগরলো এক একটা মিনারের মত লম্বা? 
ভয়ে শওকত গাছে উঠে গেল, গাছের ডালগনলো হাত দিয়ে ধরে ঘন লতাপাতার মধ্যে লাকয়ে 

১৪০ পড়ল। 


দৈত্যগদলো বসে কথাবার্তা আরম্ভ করল। সবথেকে বড় দৈত্যটা ছোটগ্লোকে বলল: 

«শোন ভাইরা, আমাদের একটা মিটমাট করা দরকার | 

অন্য একটা দৈত্য বলল, ণমটমাট করা খনব মুশাকল।? 

“কেন? 

'ঘখন আমি এটা নিতে চাই তুই বালিস: “না, এটা আমার 1” ওরাও বলে: “এটা আমাদের | 
এইভাবে আমরা যবগ যদগ ধরে তর্কই চালাব। মিটমাট কেমন করে করব ? 

তখন সবথেকে বড় দৈত্য বলল: 

ঠক আছে। আমরা যাঁদ নিজেরা মিটমাট করতে না পারি, তাহলে ন্যায়নিষ্ঠ কোন লোকের 
সাহায্য নিতে হবে যে আমাদের কারর কথা শদনবে না, আমাদের একজনকে বলবে “এটা তোর |* 
অন্যজনকে “এটা তোর।' আর আমাদের সবাইকে তা মেনে নিতে হবে” 

এই প্রস্তাব সব দৈত্যের মনে ধরল। 

“কোথায় আমরা পাৰ তেমন ন্যায়ানষ্ঠ লোককে ?” ভাবতে লাগল দৈত্যা। 

সবথেকে বড় দৈত্যটা বলল: 

'তাকে খঃজতে হবে না। ও আমাদের কাছেই আছে।' তারপর শওকতকে চেচিয়ে বলল: 

'এই মানদষটা, গাছ থেকে নেমে আয় !? 

সেই চাকার শদনে শওকত আরো ভয় পেয়ে গেল। 

কিন্তু বড় দৈত্যটা তাকে ভরসা দিল: 

'আমরা তোর কোন ক্ষাতি করব না। তুই আমাদের সাহায্য কর আমরাও তোকে সাহায্য করব।' 

শওকতের হাত-পা ভয়ে হিম, মদ্খ দিয়ে কথা সরছে না। দৈত্যরা অপেক্ষা করছে ওঁদকে 
শওকত কিন্তু গাছের থেকে আর নামে না। তখন একটা দৈত্য বসে বসেই হাত বাঁড়য়ে তাকে 
ঘাড় ধরে নামিয়ে এনে মাঁটতে বসিয়ে দিল। তখন শওকত সাহস সয় করে "জিজ্ঞাসা করল: 

“তোমাদের ব্যাপারটা কি? 

দৈত্যটা ব্দাঝয়ে দিল: 

“আমরা চার ভাই। বাবা মারা যাবার সময় আমাদের জন্য কিছদ মন্ত্রপৃত 'জামস রেখে 
গেছেন, আমরা চারজনে চারবছর ধরে তর্কই করে চলোছ কিছদতে আর ভাগাভাগ করতে 
পারছি না। তুমি আমাদের মধ্যে সেগনলো ভাগ করে দাও 1” 

শওকত অবাক হয়ে ভাবল এমন একটা সামান্য ব্যাপার তারা নিজেরা ঠিক করতে পারছে 
না। তখন তারা তাকে ব্দঝিয়ে দিল: 

প্রত্যেকটা জানসের একটা করে বিশেষত্ব আছে। এই যে অদশশ্য-করে-দেওয়া-টুপি _ এটা 
পরলে কেউ আর তোমাকে দেখতে পাবে না। আর এটা হল _ উড়ে-যাওয়া-গাঁলচা৷ এটাকে 
পেতে বলবে: “উড়ে যাও! ওটা তোমাকে আকাশে তুলে নিয়ে সারা পৃথিবা ঘ্দারয়ে নিয়ে 
আসবে আর এই কলসাঁটার মধ্যে জল ঢেলে জলের দিকে তাকিয়ে যদি বল তোমার মনের ইচ্ছা, 
তো সেই ইচ্ছা তখান পূরণ হবে! আর এই ধলবকটা থেকে তাঁর যদি ছোঁড় তো লক্ষ্যে 
শিয়ে লাগবেই আর তাঁরটা তোমার কাছে ফিরে আসবে শিকারটা সঙ্গে করে নিয়ে ।? 


১৪১ 
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শওকত অনেকক্ষণ ভাবল কেমন করে ভাগ করবে, তারপর দৈত্যদের বলল: 

“আমি চারটে তাঁর নিয়ে তার প্রত্যেকটার ওপরে এই িনিসগরলোর নম্বর লিখে দেব। 
এক সংখ্যা হচ্ছে অদশ্য-করে-দেওয়া-ট্রাপর নণ্বর, দই __ উড়ে-যাওয়া-গালিচা, তিন _ কলস, আর 
চার -- ভাঁরধননক। নম্বর বসান এই চারটে তাঁর আমি ধন?ক থেকে ছংড়ে দেব, তোমরা সেগদলোকে 
ধরতে ছোট যে যে তাঁরটা খুজে পাবে, সে নম্বর অন7যায়ী সেই জিনিসটা পাবে।? 

একথা দৈত্যদের খনব পছন্দ হল। 

শওকত নিজের কাছে চারটে তাঁর রাখল, সেগনলোকে ছোঁড়ার সময় বলল: 

“আমার তাঁরেরা দেরী না করে উড়ে যাও, দৈত্যদের হাতে ধরা দিও না |? 

চারটি তাঁর চারাঁদকে ছংড়ে দল সে। সেগদলো যে কোথায় উড়ে গেল দেখা গেল না। 

দৈত্যরাও তাদের পেছনে ছন্টে চোখের আড়ালে চলে গেল। আর সেই মল্রপৃত জিনিসগ্ীল 
শওকতের কাছেই গড়ে রইল। শওকত কিছ? চিন্তাভাবনা না করে সেগদলো নিল তারপর উড়ে 
যাওয়া-গালিচাটা পেতে তার ওপর বসে বলল: 

'আমাকে সেই দেশে শিয়ে চল যেখানে শাহজাদা মাহেসিতারা থাকে 1” 

গালিচাটা উঠে গেল আকাশে, তারপর উড়ে চলল। 

শওকত চারাদক তাকিয়ে দেখবার আগেই গালিচাটা এসে নামল একটা শহরর কাছে। 
গাঁলচা থেকে নেমে সেটাকে ভাঁজ করে নল সে, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল শহরের 
দিকে। একটা সরাইখানায় এসে সে তাঁরধননকটা আর টু্পটা দেওয়ালে ঝনালিয়ে রাখল একটা 
খংটিতে, গালিচা আর কলসাঁটা রাখল তীকের ওপর | বসে বসে হঠাৎ তার মনে হল তার ভাষণ 
খিদে পেয়েছে। কতাঁদন সে চোখে কোন খাবারই দেখে নি। খিদেয় কষ্ট হচ্ছে, এঁদকে টাকা 
তো নেই। কলসাঁটা িল সে হাতে, উঠোনে কৌরয়ে জল ভরে নিল তাতে। তারপর ঘরে এসে বলল: 

“কলসাঁ, একবস্তা মোহর দাও আমায় ! 

বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখে তাকে একবন্তা মোহর রয়েছে! শওকত তখন বাজারে গিয়ে পেট 
ভরে খেল, নতুন পোশাক কিনল, বদ্যির কাছে নিজের ক্ষতস্থানগয্লির চিকিৎসা করাল। 

একাঁদন শওকত যখন নিজের ঘরে ঘাময়ে ছিল, তার ঘরম হঠাৎ ভেঙে গেল জোর বাজনার 
আওয়াজে । কোথায় যেন কাড়া-নাকাড়া, শিঙা বাজছে। সে ভাবল: “রাত্রে হঠাৎ বাজনা বেজে 
উঠল কেন, কারদর বিয়ে হচ্ছে নাকি?” সে উঠে পোশাক পরে রাস্তায় বেরোল। দেখে, প্রাসাদের 
ছাদে চাল্লিশজন বাজনদার কাড়া-ন;কাড়া, চল্লশজন শিঙা আর তাদের সামনে চাল্পশজন ঢোল 
বাজাচ্ছে। তারা বাজাচ্ছে লোকজন কিন্তু কেউ কোথাও নেই | শওকতের চোখ থেকে ঘদম পালিয়ে 
গেল! সারা রাত সে রাস্তায় রাস্তায় ঘরল, তারপর ভোরবেলায় মসাঁজদের আজান শোনা গেল, 
স্ফী সবাইকে ডাকতে লাগল নমাজের জন্য, শওকতও মসাঁজদে গেল। যখন সে মসাঁজদ থেকে 
বেরোল ইতিমধ্যে রাস্তা লোকে লোকারণ্য। ব্ডড্রোছেলে সবাই ভাঁড় করে কোথায় যেন চলেছে। 
সে জিজ্ঞাসা করল একজন পথচারাঁকে, জানতে পারল কাল যে যন্বকটি শাহজাদা মাহেসিতারার 
পাণিপ্রাথাঁ হয়ে এসেছিল তার ক হল জানতে যাচ্ছে তারা। 

রাজপ্রাসাদের সামনের চত্বরে লোকের ভাঁড়। শওকত দেখল চত্বরে আঠার-উিশ বছরের 


এক যদ্বক দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুর প্রতীঁক্ষায়। ঢাক বেজে উঠল, ফটক খলে গেল, সাদা পোশাক 
পরা সদদ্দরা মেয়েরা ছরটে এল চত্বরের মধ্যে, যযবকটির হাত ধরে প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে গেল, 
ফটক বদ্ধ হয়ে গেল। একটু গরেই জল্লাদ য্বকটির কাটা মাথা নিয়ে এসে লোকেদের দেখাল 
তারপর দেওয়ালের শলায় গ:ঃজে দিল। চাঁৎকার কান্নাকাটি শোনা গেল, বৃদ্ধারা মাটিতে পড়ে 
কাঁদতে লাগল। 

সবাই চলে যেতে লাগল, শওকতও নিজের ঘরে 'ফরে গেল। কয়েকদিন ঘরে বসে থাকল, 
তারপরে মাহেসিতারার কাছে যাবার জন্য মনস্থির করল। মন্ত্রপূত ধননকটা কাঁধে ঝদালয়ে মিল! 
উড়ে-যাওয়া-গাঁলচাটার মধ্যে কলসাঁটা আর অদশ্য-করে-দেওয়া-টু্পিটা ম্ড়ে বগলদাবা করে 
নিল। তারপর ধাঁর়েস+স্ছে চলল প্রাসাদের দিকে। প্রাসাদের কাছে এসে একটুখানি দাঁড়য়ে রইল 
ফটকের কাছে। দেখে, কেউ কোথাও নেই, কেবল একটা বড় ঢাক ঝনলছে। সোঁদকে এগিয়ে 
গিয়ে শওকত একটা ঘা দিল ঢাকে। এ সময় মাহেসিতারা চাল্শশজন মেয়েকে নিয়ে আমোদ 
করাঁছিল, নাচছিল। তার বাবা শাহং সালাম নিজের ঘরে বসে কি চিন্তা করাছলেন! হঠাৎ শোনা 
গেল ঢাকের আওয়াজ। ৫ 

মাহেসিতারা বলে উঠল: 

“আবার কার মরার ইচ্ছা হয়েছে !? 

আর তার বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল: 

“আবার এক হতভাগ্য [তার হতভাগ্য সন্তান এসে হাজির হয়েছে 1” 

মাহেসিতারা অহওকারে ফেটে পড়ল, তার দাসীরা আর প্রাসাদের প্রহরাঁরা ব্যন্তসমস্ত হয়ে 
গড়ল। শাহর দাসদের একজন ফটক খনলে চত্বরে বৌরয়ে শওকতের 'দকে এগয়ে গেল। তার 
আপাদমস্তক ভাল করে দেখে হেসে 'জজ্ঞাসা করল: 

পক ভাই | ঢাক বাজিয়েছ কেন? 

শওকত বলল: 

“আমি শাহজাদা মাহেসিতারার প্রেমে পড়েছি! তাঁকে আমার প্রেমের কথা জানাতে 
এসোছ।? 

মাহোঁসতারার কাছে তার দাসেরা গিয়ে বলল: 

'াহজজাদ | একটা পাগল এসেছে। তার কাঁধে ধনদক ঝনলছে, বগলদাবা করে ধরা একটা 
প্ররনো গালিচা, বলছে; 'আমি শাহজাদী মাহেসিভারার প্রেমে পড়েছি। তাঁকে আম আমার 
প্রেমের কথা জানাতে চাই ।” 

শাহংজাদী মাহেসিতারা দেমাকে মদখ ঘিয়ে বলল: 

“এমন পাগলের মাথার জায়গা দেওয়ালের শলা |” 

শওকত ওঁদকে ঢাকের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে তার বিরাক্ত ধরে 
গেল। সে আব'র ঘা দিল ঢাকে মাহে?সিতারা সে আওয়াজেও কান দিল না। 

তখন শহং স.লাম তাঁর দরবারের একজনকে বললেন ঢাক বাজান এ লোকাঁটকে তাঁর কাছে 
নিয়ে আসতে। লে.কাঁট শওকতকে প্রাসাদে নিয়ে এল। শওকত ভেতরে ঢুকে দেখে বিরাট উঠেন ১৫৩, 


মম পাথরের তৈরী, আর উঠোনের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা বাড়ণ, তার প্রবেশপথ পাহারা 
দিচ্ছে সশস্ত্র সৈন্য । লোকটি শওকতকে এ বাড়াঁটির একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটির দেওয়ালে 
দেওয়ালে উজ্জল লাল গালিচা টাঙানো। হাতা, সিংহ, বাঘ, ড্রাগন প্রভৃতি বন্য জন্তুজানোয়ারের 
ছাব আঁকা সোনার সিংহাসনে বসে আছেন সাদা দা়িওয়ালা এক বৃদ্ধ। তিনি শওকতকে বললেন: 

'সরুবাগতম বার |, হাতের ইশারায় তাকে বসতে বললেন! 

শওকত আন্দাজ করল --ইনিই মাহোসিতারার বাবা, শাহ সালাম! সে নাঁচু হয়ে 
কুশ করল। তরপর দহ'পা এাগয়ে গিয়ে আবার কুরিশ করল। এইভাবে শাহ্‌র সিংহাসন 
পর্যস্ত যেতে সাতবার কুর্ণশ করল, তারপর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে চুম্বন করল আর পেছন না 
ফিরে পিছন হঠে গেল। তারপর শাহ্‌ যখন তাকে দ্বিতীয়বার বসার জায়গা দোঁখয়ে দিলেন 
তখনই সে বসল। শাহর ভাল লাগল যে আতাঁথ এমন নগর, বিনয়ী। 'তানও শওকতের কাছে 
বসে খাবার আনতে আদেশ দিলেন। দাসেরা তাঁদের সামনে চাদর 'বাছিয়ে বাভম রকমের মিষ্টান্ন 
এনে রাখল। শাহ সালাম শওকতকে আপ্যায়ন করতে লাগলেন। খাওয়া যখন শেষ হল, চাদর 
উঠিয়ে নেওয়া হল। তখন শাহ শওকতকে তার প্রাসাদের আসার কারণ "জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। 

শওকত বলল: 

'শাহানশাহ্‌ ! আমার জীবন রাখেন তো বাল। 

শাহং তাকে বলতে অনদমতি দিলে সে বলতে আরম্ভ করল। 

“ভালবাসার কথা বলতে কোন লজ্জা নেই। আমি আপনার মেয়ে মাহোসিতারার প্রেমে 
পড়োছ। তার নাম সারা পাঁথবীতে বাজছে। তার প্রাত প্রেমে অনেকেরই মনে শান্ত নেই। 
আমিও তাই স্থির করেছি মাহেসিতারার শর্ত পূরণ করে আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাব।” 

“হায়, আল্লাহ্‌ আমাকে মেয়ে দেন নি বাবা, দিয়েছেন কেবল দদঃখ। তুমি এমন চমৎকার 
ছেলে, তুমিও সেই বিপদে পা বাড়াচ্ছ। ও তো মেয়ে নয়, জল্লাদ একটা । জাল্লাদকে কি ভালবাসা 
যায়? যাঁদ তোমার 'বিয়ে করার ইচ্ছে হয়ে থাকে, আমি তোমাকে অন্য ভাল মেয়ে খংজে দেব, 
আর মাহেসিতারার দিকে চোখ তুলে তাকানও উচিত নয়।” 

শওকত প্রতিবাদ করল: 

'মাহেসিতারা বিখ্যাত তার রূপের কারণে, তার বদ গণের জন্য নয়। আপনি যা-ই বলঃন 
না কেন আমার হৃদয় শান্ত করতে পারে একমাত্র মাহেসিতারাই | 

হ্যাঁ, বললেন শাহ্‌ সালাম, 'রূপ ওকে আল্লাহ্‌ দিয়েছেন অতুলনীয়) অনেক শাহ 
শাহজাদা, জাঁমদারপদত্র ওর কথা শ্নে, ওর প্রেমে মবদ্ধ হয়ে এখানে এসেছে। তাদেরকে কত 
বঝয়েছি, ফিরে যেতে বলেছি, কিন্তু তারা আমার কথা শোনে নি। মাহেসিতারার শর্ত কেউ 
পূরণ করতে পারে নি, মারা পড়েছে সবাই। জল্লাদেরা দ7হাঁজার মাথা দেওয়ালে বিশধয়ে 
রেখেছে। এসব আমার বড় অশান্তর কারণ। তুমি আমার মেয়ের দিকে তাঁকিয়ো না, ও একটা 
আস্ত জল্লাদ, চলে যাও তুমি ! 

শাহ্‌ সালাম তাকে অনেকক্ষণ ধরে বোঝাতে লাগল চলে যাবার জন্য। কিন্তু শওকত গোঁ 

১৫৪ ধরে রইল। 


“যখন মাননষ ভালবাসে, মৃত্যুকে তার ভয় নেই! বলল সে] “আমি যঁদি তার শর্ত পূরণ 
করতে নাও পার, একবার তো তাকে দেখতেও পাব, আর কিছ? আমার চাই না 

শাহ্‌ সালাম বুঝলেন যে তাকে ফেরাতে পারবেন না, দাসীঁদের ডেকে যঃবকটিকে 
মাহেসিতারার কাছে নিয়ে যেতে বললেন। দাসাঁরা তাকে মাহেসিতারার ঘরে নিয়ে এল। শওকত 
দেখল, একটা দামাঁ দামী 1জানসে সাজান ঘরের মাঝখানে কতগনাঁল সাদা ধবধবে রেশমী কম্বল 
ওপর ওপর বিছান। আর চিকের ওপাশ থেকে আলো ভেসে আসছে, যেন ওখানে একটা প্রদীপ 
রাখা আছে। ঘরে ঢুকে শওকত চিকের ওপাশ থেকে শননতে পেল গলার স্বর: 

এস বার, বোস, তুমি আমার আঁতাঁথ 1” 

শওকত রেশম গাঁলিচার ওপর বসল, দাসারা তার সামনে চাদর পেতে দিল, আর তার ওপর 
বিভিন্ন রকম থাবারদাবার এনে রাখল। অতিথি আপ্যায়নের পরে চিকের ওপাশে আবার গলার 
স্বর শোনা গেল। শাহজাদী মাহেসিতারা নিজে এসেছে এবার। যেই সে ঢুকল ঘরে, তার রূপে 
ঘর যেন আলোকিত হয়ে উঠল। কোন মাননষের চোখ এত উজ্জল আলো সহ্য করতে পারে 
না, সেই জন্য তার ঘরে সাতটা পর্দা ঝুলছে 

মাহেসিতারা জিজ্ঞাসা করল: 

“আভাঁথ, কি জন্য এসেছ তুমি ?' 

শওকত উত্তরে বলল: 

'আমার প্রাণ কাঁদছে তোমার জন্য, তোমার কণ্ঠস্বর আমায় জাদ7 করেছে। মনে শান্ত নেই 
আমার। হয় আমার ইচ্ছা পূরণ কর, নয় আমার জীবন নাও 1? 

মাহেসিতারা তাকে বলল: 

'অতি'ি, তুমি দেখাঁছ সাহসাঁ পররন্ষ। কিন্তু এসব চিন্তা ছাড়। যারা আমার প্রেমে পড়েছে, 
তাদের আমি শর্ত দিই। যাঁদ সে শর্ত পূরণ করতে পার তো তোমার স্তী হব। আর যাঁদ না 
গার _ তবে তোমার মাথা কাটা যাবে।” 

তখন শওকত বলল: 

হায়, মাহোসিতারা ! মাথা তো আমার একটা, আর যাঁদ বা হাজারটা মাথাও থাকত, তার 
জন্যও আম মায়া করতাম না। 

“দি তোমার এতই ইচ্ছা হয়ে থাকে বিয়ে করবার, আমি তোমায় অন্য ভাল মেয়ে খজে 
দেব।” বলল মাহোঁসতারা! 

শওকত উত্তর দিল: 

“প্রোমকের হৃদয় তো আর যাযাবর পাঁখ নয়, আজ এক ভালে বসছে, কাল আর এক 
ডালে 

মাহোঁসিতারা বলল: 

ঠক আছে, তাহলে খৎ লিখে দাও। যে "আমি মাহেসিতারার প্রেমে পড়ে তার 
পাঁিপ্রার্থনা করছি। যাঁদ আমি শর্ত পূরণ করতে না পার তো মরব। আমার মৃত্যুর 
জন্য কাউকে জবাবাদাহ করতে হবে ন্য। আর তোমার মোহরছাপ দাও। এবার শোন, আমার ১৫৫ 


শর্ত হল এই: আজ তুমি প্রাসাদে থাকবে। সারা রাত তুম আমার সঙ্গে কথা বলবে। যাঁদ তুমি 
এমন করতে পার যে সারা রাত আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব, ঘনিয়ে পড়ব না, তাহলেই আমি 
তোমার স্ত্রী হব। 

শওকত ক।জী হল শর্তে আর রাজপ্রাসাদে রয়ে গেল 

এবার তুমি আমার শর্ত পূরণ কর 

শওকত মাহেসিতারাকে 'বাভিন্ন রকমের প্রশ্ন করতে লাগল তাকে কথা বলাবার জন্য, কিন্তু সে 
চুপ করে রইল, কিছ; উত্তর দেয় না। সে তাকে নানারকমের গল্প বলতে লাগল, কিন্তু কেউ যাঁদ 
কথা বলতেই না চায়, তো কি করা যাবে। কথা বলতে বলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল শেষ পর্যশ্ত। 
ভাবল: “ঠক আছে। হাসাতে তো গারব ওকে নানারকম মজার কথা বলতে লাগল 
তাকে, কিন্তু ?কছনই কার্জ হল না। তখন শওকত ভাবল: ণক করব, একটু বিশ্রাম করে নিই 
তাহলে ।” সে শনয়ে ঘদামরে পড়ল। মাহেসিতারা সাবধানে চিকটা তুলে দেখল, শওকত শবয়ে 
ঘদমোচেছে। 

“কাল তোমারও মাথা দেওয়ালে বিধে যাবে, বন্ধ;। বলল মাহেসিতারা। 

শওকত একটুখানি চোখ খ্দলে দেখে রূপবতী মাহোঁসতারা তার সামনে দাঁড়য়ে। সখে সে 
একেবারে গলে গেল। মাহেসিতারা চিকটা নামিয়ে দিয়ে পাশের একটা দরজা খনলে বেরিয়ে 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। অবাক হল শওকত। সেও উঠে অদশ্য-কনে-দেওয়া- 
টাপটা পরল, অন্য জিনিসগনাীল বগলদাবা করে চিল। তারপর মাহেসিতারার পিছন পিছ? চলল 
প্রাসাদের মধ্যে দিয়ে। মাহেসিতারা যৈ কোনো ঘরে ঢোকে, তার র্‌প চতুর্দশীর চাঁদের মত সে 
ঘরটাকে আলোকিত করে তোলে। একেবারে শেষের ঘরটার দেওয়ালে ঝ:লাছিল বর্ম আয় অস্ত্রশস্ত্র 
মাহোঁসিতারা নিজের পোশাক খনলে ফেল, বর্ম গরে নিল। তাকে দেখে মনে হল সে যেন একটি 
য্ববক। 

এঁ দেওয়ালেই ঝদলছিল একটা পোঁটি, তাতে তিনটি আঁকশি লাগান। মাহেসিতারা এ 
পেটিটা নিয়ে বাগানে গেল। শওকতও তার পিছ ছাড়ছে না। বাগানের পাঁচিলের কাছে এসে 
মাহেসিতারা পোঁটটা ওপরে ছংড়ে আটকে দিল তারপর সেটা ধরে ধরে ওপরে উঠে গেল, আর 
সেই পোঁটটার সাহায্যেই আবার পাঁচিল থেকে রাস্তায় নামল। শওকত তার উড়ে-যাওয়া-গালিচাটা 
পেতে ভার ওপর বসে উড়ে পাঁচিলটা পোঁরয়ে গেল। দেখে, মাহোঁসিতারা কোথায় যেন যাচ্ছে, 
এমন হাঁটছে যে, একবারে একপা ফেলে একমাইল পথ পোঁরয়ে যাচ্ছে। এইভাবে ঘণ্টাখানেক 
হে*টে মাহেিতারা একটা ছোট বাগানবাড়ীতে এসে পেশীছল। শওকতও তার পেছন পেছন 
উড়ে এল সেখামে। তারপর গাঁলিচাটা ভাঁজ করে নিয়ে বাড়ীতে ঢুরুল। সেখানে একটা ঘরে 
আগ্্নের মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে। মাহেসিতারা দরজা ঠেলে বাড়াতে ঢুকল। একটা বডড়ী 
উঠে তার দিকে এগিয়ে এল আর বলল: 

'এসোঁছিস, মেয়ে ? তোর বান্ধবীরা কখন থেকে অপেক্ষা করছে তোর জন্য।” 

মাহেসিতারা বর্ম খ্বলল, দামী পোশাক পরে ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেই ঘরে অনেক সনন্দরাঁ 

১৫৬ মেয়ে জমায়েত হয়েছে। মাহোঁসতারাকে প্রাঁতিসম্ভাষণ জানিয়ে তারা জিজ্ঞাসা করল: 


“তুই আজ এত দেরী করাল কেন, সোনামাণ 2? 

মাহোসিতারা তাদের বলল: 

“তবে শোন্‌ সখারা | আজ আমার প্রাসাদে আবার একটা পাগল এসেছে । “তোমার প্রেমে 
পড়োছি।, বলে, “তোমার জন্য আমার মাথাটাও উপহার দিয়ে দেব।” আম ওকে ঘনম পাড়িয়ে 
দিয়েছি। সকালবেলায় ওর মাথা কাটা পড়বে ! দেখতে এসো?” 

কাঁদে পড়েছে বেচারা ! বলে হেসে উঠল মেয়েগরাঁলি। 

এমন সময় বনড়ী ঘরে মখ বাড়িয়ে বলল; 

পোলাও তৈরী ! নিয়ে আসব ? 

ণলিয়ে এস 1 বলল মেয়েরা রর 

ব্ডড়ী তাদের হাতে জল চেলে দিল, তারপর পোলাও 'নয়ে এল! নিজেও মেয়েদের সঙ্গে 
খেতে বসল। অদশ্য-করে-দেওয়া-টরাপটা মাথায় দিয়ে শওকতও তাদের কাছে বসল, কিন্তু কেউ 
তাকে দেখতে পেল না। ্ 

এইভাবে শওকত তার প্রিয়তমার পাশে বসল স্বামী-স্ত্রীর মত আর পোলাও খেল। খাওয়া 
শেষ হলে একটি মেয়ে বংড়ীকে বলল; 

“মা, আজ কি ব্যাপার, পোলাও কম মনে হল যেন, খেয়ে পেট ভরল না।? 

বদড়ী বলল, ণক জান। প্রাতাঁদনের মতই তো আজও চাল 'দিয়েছি। আমারও খেয়ে তপ্ত 
হয় নি। আর তোমরা খেতেও পারো বটে, বাজারের্‌ চালের ব্যাবসাদারকেও খেয়ে ফেলতে পার 

মেয়েরা হেসে উঠল। বদড়ী.তারপর চা নিয়ে এল। সবাই পালা করে এক পেয়ালা থেকে 
চা খেতে লাগল। মাহোসিতারা তাদের তাগাদা দিতে লাগল: 

“তাড়াতাড়ি কর, নেয়েরা, মাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখতে হবে না 

মেয়েরা উঠে বেরিয়ে বাগানে গেল। একটা সোনার চৌকিতে তারা বসল। সোনার চৌঁকিটা 
হঠাৎ আপনা থেকেই ওপরে উঠতে লাগল। শওকতও তার গালিচায় বসে মেয়েদের পেছন পেছন 
উড়ে চলল। উড়তে উড়তে এক জায়গায় এসে সোনার চৌকি নাঁচে নামতে আরম্ভ করল, শওকতও 
তাদের পিছনে নামতে থাকল। দেখে নাঁচে একটা আলো দেখা যাচ্ছে! মেয়েরা সেই আলোর 
কাছে লাহল। শওকতও নামল সেখানে । দেখা গেল সেখানে একটা বিরাট বাগান। মেয়েরা চৌকি 
থেকে নেমে ব।গানে 'ছদটে গেল। শওকতও গালিচাটা ভাঁজ করে নিয়ে বাগানে গিয়ে ঢুকল। 
অদশ্য-করে-দেওয়া-টুপি পরে থাকায় কেউ তাকে দেখতে পেল না| বাগানের পাঁচিল মর্মর 
পাথরের তৈরাঁ, দরজাগনাল সোনার। চারাঁদকে পথ চলে গেছে আর পাশের 'দকে নালা! নালায় 
জল দ:ধের মত স,দা, একটা নালায় একাঁদকে জল বইছে, অন্যটায় অন্যদিকে! বাগানের পথগনাঁল 
মশিমাণিক্য দিয়ে সাজ।ন, তাতেই সারা বাগানটা আলোকিত হয়ে আছে। নালাগনালর পাড়ে 
পাড়ে নানারকম ফুল ফুটেছে, গাছগনলির পাতার আড়ালে 'বলবণীল গান গাইছে। বাগানের 
মাঝখ্যনে একটা সিংহাসন, তার চারপাশে সোনার কেদান্া কতকগনাল। সারা চতুর জয়ে সনন্দরাঁ 
মেয়েদের ভীড়, আর সিংহাসনে এই সব সৌন্দর্যের রানী বসে আছে। এ মেয়েগবরল আঁতাঁথদের 
আসতে দেখে সমস্বরে চেচিয়ে উঠল: 


১৫৭ 


' যে মাহেসিতারা তার বাশ্ববাঁদের নিয়ে এসে পড়েছে! 

আতিথিরা রানাকে আভিবাদন জানাল। 

রানা জিজ্ঞাসা করল: 

“বোন মাহেসিতারা! আজ তোমার এত দেরী কেন ? আমরা তোমার অপেক্ষায় এতক্ষণ 
পথ তাঁকয়ে আঁছি। কি কারণে তোমার দেরা হল ?? 

মাহোঁসিতারা বলল: 

'মাফ কর, বোনটি | আজ আমাদের দেরাঁ হয়েছে, কিন্তু তার কারণও আছে। আমার কাছে 
আজ এক পাগল যদবক এসেছে, আমায় বলে: “আমি তোমার প্রেমে পড়োছি, হয় তোমাকে বিন্বে 
করব, নয় মরব।” এ পাগলটাকে ঘদম পাড়িয়ে রেখে তবে তোমার কাছে এলাম। কাল ওর মত্যু 
দেখতে এসো 1” 

এরপর শাহ্‌জাদ? মাহেসিতারা ও তার মেয়েরা সবার সঙ্গে একসঙ্গে বসল। গরুপ, খেলা, 
নাচ আরম্ভ হল। 

বাগানটা ছিল পরাঁদের রাজ্যে। মাহোসতারার মাও ছিল পরা, তাই প্রাতরান্রে মাহোসিতারা 
অন্য পরাঁদের সঙ্গে এখানে উড়ে আসত নাচ আর আমোদ করার জন্য। এই বাগানে থাকত 
মাহেসিতারার বড় বোন _ সব্্দরণ বাদিয়া। সেই বসেছিল সোনার সিংহাসনে । গাননাচের পরে 
মেয়েরা দঃজন, তিনজন করে বাগানে বেড়াতে লাগল। 

মাহোসিতারা মেয়েদের বলল: 

'সখাঁরা, আমার হঠাৎ কেন জানি ঘ7ম পেয়ে গেল। আম একটু ঘ্াময়ে নেব সে চৌকির 
ওপর শনয়ে ঘ্ীময়ে পড়ল। শওকত ওঁদকে সোনার কলসটা নিয়ে, তাতে জল ভরে বলল: 

কিলস.| এমনি কর যেন কছনক্ষণের জন্য আমার প্রাণটা মাহেসিতারার দেহের মধ্যে ঢুকে 
যায় আর ওর প্রাণটা আমার দেহে ঢুকে যায়।ঃ 

একথা বলামাত্র মাহেসিতারার প্রাণ তার দেহ ছেড়ে শওকতের দেহে এসে ঢুকল। শওকত 
বাগানে গেল। আবার মেয়েরা জড় হল। আবার গান, নাচ আরম্ভ হল। মেয়েদের মধ্যে একজন বলল: 

“এবার মাহেসিতারা নাচুক 1, 

সবাই হাততালি দিয়ে উঠল আর মাহোঁসিতারা-হয়ে-যাওয়া শওকত নাচতে আরম্ভ করল। 
এত ভাল নাচল সে, যে সবাই অনেক্ষণ ধরে হাততালি দিল। তারপরে সবাই বলল: 

“এবার মাহেসিতারা গান গেয়ে শোনাক।” 

শওকতের প্রাণ পাওয়া মাহেসিতীরা মেয়েদের মাঝে দাঁড়য়ে এমন গান ধরল যে, তাদের 
প্রাণ ভরে গেল। মেয়েরা জোরে হাততালি দিতে লাগল আর গান গেয়ে মাহোসতারার গানের 
উত্তর দিতে ল্যগল। রানী বাঁদয়া খব খুশী যে তারা এমন আমোদ আহমাদ করছে, 
মাহেসিতারাকে কাছে ডেকে বলল: 

“আমার আদরের মাহেসিতারা 1 তুই দেখছি নাচ গানেও ওস্তাদ। এতাঁদন পর্যন্ত সে কথ্য 

১৫৮ আমাদের জানতে দিস নি কেন? এমন নাচ গানের জন্য তোকে আম সোনায় মনড়ে দিতাম, 


কিন্তু আমার কোষাগার অনেক দূরে | আমার কাছে এগিয়ে আয় বোনটি। আজ আমার জন্য এক 
নতুন পোশাক এসেছে, সেটা আম তোকে উপহার দেব 1, 

দামী রেশমের পোশাকটা নিজের গায়ের থেকে খনলে রানাঁ মাহেসিতারাকে পাঁরয়ে দিয়ে 
তার কগালে চুম খেল। আনদ্দে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। তারপর আবার বিরতি ঘোষণা 
করা হল। শওকতের প্রাণ পাওয়া মাহেসিতারা তাড়াতাঁড় করে এাঁগয়ে গেল চোঁকির দিকে। 
জাদদকলসের দিকে তাকিয়ে শওকত বলল: 

এবার এমন কর যেন মাহেসিতারার প্রাণ মাহোসতারার দেহে ফিরে যায় আর আমার প্রাণ 
আমার দেহে ফিরে আসে 1” 

একথা বলামাত্র শওকত যা চাইল, তাই হল। 

ঘনম ভেঙে মাহোঁসতারা লাঁফয়ে উঠল। “ওঃ, কতক্ষণ ঘদমোলাম রে বাবা ।' ভেবে দৌড়ে 
গেল বাগানের মধ্যে। আবার বাজনা আরম্ভ হল। মেয়েরা বলল: 

মাহেসিতারা আবার নাচুক! তাকে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করতে লাগল তারা। 

মাহেসিতারা না-না করতে লাগল: 

“তোমরা কি জান না যে আমি নাচতে পাঁর না! 

রানা বাদিয়াও তাকে বলল: 

'আর একবার নাচ বোনটি | কি করে তৃই বাঁলস যে নাচতে পারিস না, এখদাঁন তুই এমন 
চমৎকার নাচাঁল ? 

মাহোসিতারা বোনের কথা বদঝতে পারল না, কিন্তু নাচতে তাকে হলই। তবে শওকতের 
তার দেহের মধ্যে ঢুকে যেমন মেচোঁছিল, তেমন ভাল হল না। তখন মেয়েরা বলল: 

“এবার মাহেসিতারা আমাদের আর একবার গান গেয়ে শোনাক।' 

মাহেসিতারা গান ধরল। কিন্তু এবার তার গলা কারবরই ভাল লাগল না। রান তাকে বলল: 

“বোন মাহেসিতারা। তখন তুই ক চমৎকার নাচলি আর গাইলি! তারপরে তোর কি 
হল: নাচও জমল না, গানের গলাও ভাঙা ভাঙা | কি হল বলং দেখি ? 

“জানি না, বোন।” বলল মাহেসিতারা। 

মেয়েরা আরো খানিক নাচল। ভোর হল তারপর। পার্থীরা ডেকে উঠল। এবার তাদের বাড়াঁ 
ফেরার সময় হল। 

মাহেসিতারা আর তার সাঁঙনীরা সোনার চৌকিতে বসে উড়ে চলল। শওকতও চলল তাদের 
পিছনে! নামল তারা সেই বদড়ীর বাড়ীতে, চৌকিটাকে ঠিক জায়গায় রেখে 'দিল। মাহোঁসতারা 
পোশাক বদল করে প্রাসাদে ফিরে চলল। শওকত তার গালচা করে আগে আগে উড়ে 1গয়ে 
নিজের জায়গায় পেশীছে, শনয়ে পড়ে ভান করতে লাগল যেন ঘদমোচ্ছে। 

প্রাসাদে ফিরে মাহোসিতারা বর্ম ছেড়ে, নিজের পোশাক পরে, নিজের ঘরে গেল। কান পেতে 
শদনল: শওকত নাক ভাকিয়ে ঘণমোচ্ছে। তার দিকে একবার দেখে নিয়ে মাহেসিতারা নিজের 
বিছানায় শনল গিয়ে আর ভাবতে লাগল: 

হায়! বেচারা, কাল সকালে তুইও মরাব। কে যে তোকে আমার প্রেমে পড়তে বলেছিল ! ১৫৯ 


একটু পরে শওকত বারদয়েক হাই ভুলে, যেন এক্ষনীশ ঘদম ভাঙল এইভাবে লাফিয়ে উঠল 
আর নাহেসিতারার শর্ত পূরণ করার জন্য কথা বলতে আরম্ভ করল। মাহেসিতারা শহয়ে 
শয়ে তাকে নিয়ে হাসাঁছল 'কন্তু তারপর তারও দেখতে ইচ্ছে হল ছেলেটিকে । আর শওফত 


তাকে বলল: 

'ওঃ আমার প্রাণাপ্রিয়া, প্রিয়তমা সন্দরা মাহেসিতীরা, এক অস্ত স্বপ্ন দেখোছ আম। 
শোন, কি ব্বপ্র 1, 

মাহেসিতরা ভাবল: “হ£ঃ, এই পাগলটা আবার কি স্বপ্ন দেখবে।' শওকত ওদিকে বলতে 
আরম্ভ করেছে: 


স্বিপ্রে আমি তোমায় দেখলাম। দেখলাম তুমি উঠলে, ঘর থেকে বেরোলে, সারা প্রাসাদ পোঁরিয়ে 
একেবারে শেষের ঘরটায় গয়ে প্র্ষের পোশাক পরে নিলে, তারপর উঠোনে বেরোলে। আঁম 
তোমার পেছন পেছন যাঁচছি। বাগানটা পেরিয়ে গিয়ে, তারপর পাঁচিলটা পেরিয়ে তুমি কোথায় যেন 
চলতে থাকলে । আমি আবারও তোমার পেছনে যাচিছ। তুমি একটা ছোট বাড়ীতে এসে ঢুকলে। 
সেখানে এক ববড়ী তোমার জন্য অপেক্ষা করছিল, ওখানেই তোমার বান্ধবাঁদের সঙ্গে দেখা হল! 
বনড়ী পোলাও নিয়ে এল, তোমরা খেতে বসলে। আমিও তোমাদের সঙ্গে খেলাম, সেই জন্যই 
পোলাও তোমাদের কম পড়ে গেল, পেট ভরে খাওয়া হল না। খাওয়ার পরে তোমরা সোনার 
চোঁকিতে বসে উড়ে চললে বাগানে । সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করাছল পরাঁরা আর 
তোমার বোন, রানী বাদিয়া। তুমি রানীকে বললে: “আজ আমার আসতে দেরী হল কারণ 
আমার কাছে একটা পাগল এসেছে যে নাঁক আমায় ভালবেসেছে। তাকে ঘ:ম পাঁড়য়ে রাখতে 
হল। কাল ওর মত্যু দেখতে এসো। তারপর নাচগান আরম্ভ হল। তোমার ঘম পেয়ে গেল, 
তুমি চৌকতে শ্নয়ে পড়লে। তখন আমি নিজের প্রাণটা তোমা দিই আর তোমার প্রাণটা 
ধিজে নিই, আমি তোমাতে পাঁরণত হয়ে মেয়েদের সঙ্গে নাচলাম, গান শোনালাম তাদের। 
আমার নাচ আর গান তাদের খনব ভাল লাগল, পরাঁরানী আমার কপালে চুম? খেয়ে আমাকে 
নিজের পোশাকটা পাঁরয়ে দিলেন। যাঁদ তোমার বিশ্বাস না হয়, এই দেখ, এই সেই 
পোশাকটা 1? 

মাহেসিতারা দেখে সাঁত্যই রানীর পোশাকটা। বিস্ময়ে তার মদথে কথা সরল না। শওকত 
বলেই চলেছে, যা কিছ; সে সেই সম্ধ্যায় দেখেছে সবাঁকছন বলে চলেছে। মাহোঁসতারা তার কথা 
শ্যনে চলেছে, কথাগনাল মিষ্টি বাজনা হয়ে বাজছে যেন তার কানে। মাহেসিতারা বঝল যে 
শওকত সব সাঁভ্য কথাই বলছে। সে উত্তেজিত, অন্যমনস্কভাবে পর্দাটা একটু তুলে ধরল। 
শওকতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল: 

“তোমার কথা শঃনতে আমার ভাল লাগছে। আমার রূপের জন্য আমার লোকেরা আমায় 
রুপের রান বলে ডাকে। অনেক পাণিপ্রার্থী ছিল আমার। তারা আমার রূপকে দখলে আনতে 
চেয়োছল তাই ভাদের আমি চোরের শান্ত দিয়োছ, মেরে ফেলোছ। এই ঘরের চৌকাঠ যেই 

৯৬০ পোরয়েছে তাদের মধ্যে কেউই আমার প্রাসাদ থেকে জীবন্ত ফিরে যেতে পারে নি! তুমি আমায় 


ও [থি। 


ভালবেসেছ। আমাকে যাঁদ রূপের রানী বলে ভাকা হয় তো ভোমায় আমি প্রেমের রাজা বলে 
ডাকব। এই দই রাজারানণীর লড়াইয়ে প্রেম আমার রূপকে জয় করেছে।” 

এই কথা বলে মাহেসিতারা শওকতের বকে ঝাঁপিয়ে পড়ল! তার সাদা কোমল বাহঃগন্ল 
শওকতের গলা জাঁড়য়ে ধরল আওনরলতা যেমন করে গাছকে আঁকড়ে ধরে তেমন করে। তার আর 
শওকতের অধর চুম্বনে মিলিত হল। এইভাবে শওকত শাহজাদণী মাহেসিতারার শর্ত পূরণ 
করল। তার আশার ফুল ফুটে উঠল, বলব্াল গান গেয়ে উঠল। 

যখন শাহ্‌জাদী মাহেসিতারার প্রণয়প্রা্থীরা তার শর্ত পূরণ করতে যেত, তখন সব 
শহরবাসী আর প্রাসাদের সব লোকেরা নিজেদের স্খদ7ঃখের কথা ভূলে গিয়ে আশওকা নিয়ে 
ভাবত, এ যবকদের অদ্‌ণ্টে কি আছে। আর যেহেতু শওকত সারা রাত্রি অনিদ্ায় কাটানোর 
ফলে মাহেসিতারার ঘরে অনেক দেরা পর্যন্ত ঘদমাচ্ছিল, সবার বেশ' দরশ্চন্তা হচ্ছিল তার জন্য। 

সকাল হল। জল্লাদ এসে খাপ থেকে তরোয়ালটা বের করে পাথরে শাণ দিয়ে আবার খাপে 
ভরল। জল্লাদের আর তর সইছিল না যে কখন শাহজাদীর প্রাসাদ থেকে তার পাণিপ্রার্থা 
বেরোবে আর সে জাল থেকে ফুলটা ছিড়ে নেওয়ার মত করে তার মাথাটা নাময়ে নেবে। 
ইতিমধ্যে চত্বরে লোক জমায়েত হয়েছে। মাহেসিতারার পাণিপ্রার্থীর প্রাসাদ থেকে বোরিয়ে 
আসার সময় হয়েছে। 

ভাঁড়ের মধ্যে শোনা গেল: 

“দি ছেলেটি শর্ত পুরণ করে থাকে তো সে এখন বোরয়ে আসবে | বেরোচ্ছে না যখন 
তার মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি।” 

“কেউই উত্তীর্ণ হতে পারে নি অন্যেরা বলল! "শদধন শধনই তাদের মাথা কাটা পড়েছে। 
এরও তাই যাবে।? 

প্রাসাদের মেয়েরাও সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছে বেচারার, এমনাঁক কাঁদছিলও কেউ 
কেউ, কিন্তু সেই বেচারার আর দেখা নেই। শাহ্‌ সালামকে খবর দেওয়া হল। তাও বিস্মিত 
হলেন। 'ব্যাপার কি, দশ মিনিট কাটল এখনও তার দেখা নেই |” ভাবলেন তানি! 

প্রাসাদেও কেউ মাহেসিতারার সিদ্ধান্তের কথা জানত না। তখন শাহ্‌ সালাম মাহেসিতারার 
শোবার ঘরের 1দকে গেলেন কি ব্যাপার জানার জন্য। 

মেয়েরা মাহেসিতারার শোবার ঘরে চুপি চুপি উপাক 'দল। শওকত নিজের জায়গায় নেহী! 
একটুখাঁন পর্দা তুলে তারা দেখে: শাহজাদা মাহেসিতারার কাছে শনয়ে আছে, ঘনমন্ত অবস্থায় 
তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আছে! মেয়েরা ছরটে শাহ সালামের কাছে গিয়ে বলল: 

এশাহবজার্দা মাহেসিতারার শর্ত পৃরণ করেছে 1+ 

খরশাঁ হলেন শাহং। প্রাতাদন এইভাবে ফবকদের গলা কাটা, এতে তাঁর এমন বিরক্তি 
ধরে গিয়োছল যে তান এমনাক একবার বলোছলেন: “ও তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলদক না হলে 
মরুক।? শাহং সালাম কোষাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে মেয়োট এ খবর এনে 'দিয়েছে তাকে 
সোনায় মাঁড়য়ে দিতে। তারপর কাড়ানাকাড়া বাঁজয়ে রাজ্যের জনগণকে এই আনদ্দের খবর 
জাননতে বললেন। প্রাসাদে আর শহরে সবাই এই কথা জেনে খাশী হল। 


১৬১ 


৯৬২ 


শ.হ্‌ শওকত.ক আর নিজের মেয়েকে অভিনন্দন জানালেন, শওকতকে রাজপোশাকে 
সজ্জিত করার আদেশ দিলেন! আনন্দে শাহ্‌ সারা দেশকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানালেন। 
কোষাগার থেকে সোনারুপো িলোবার আদেশ দিলেন। 

হঠাৎ দেখা গেল: চারটি পায়রা উড়ে আসছে। পায়রারা মাটিতে নেমে এক মনহূর্তে 
চারজন সম্দরী পরাঁতে পাঁরণত হল। তারা মাহোঁসিতারার হাতে একটি চিঠি দিল! চিঠিটা 
পরাঁরানী বাঁদয়া পাঠিয়েছে। চিঠিতে সে লিখেছে যে একটা গোটা সপ্তাহ মাহেসিতারাকে না 
দেখে তার মন খারাপ। মাহোঁসিভারা তখন কাগজ কলম নিয়ে বাঁদয়াকে চিঠি লিখে সব কথা 
জানাল। ভারপর চিঠিটা পরাঁদের হাতে দিল। তারা আবার পায়রায় পারণত হয়ে উড়ে গিয়ে 
বাঁদয়াকে চিঠিটা ছদিল। 

বাঁদিয়া চিঠিটা পড়ে বিবর্ণ হয়ে গেল, সারা শরার তার কেপে উঠল। কপালে আঘাত 
করে বলে উঠল, “আমার সবনাশ হল।” "বিছানায় পড়ে সে হা-হদতাশ করতে লাগল। পরারা সবাই 
ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল: 

পক হল, রানীমা, অমন করছেন কেন ? 

কিন্তু বাঁদয়া তাদের কথার কোন উত্তর না দিয়ে, কাগজ কলম নিয়ে মাহেসিতারাকে চিঠি 
লিখতে বসল: 

“আমার প্রিয় মাহেসিতারা । তুই জানিস যে, আমি গোটা সপ্তাহ তোর জন্য অত্যন্ত 
দ্ভাবনায় আছি। এখন তোর 'চাঠ পেয়ে জানলাম তোর কি হয়েছে। তুই লিখাঁছস যে তুই 
একজন মানদ্যকে বিয়ে করেছিস। তুই কি জানিস না যে এতে পরাঁরা ধংস হয়ে যায়। এক্ষনি 
আয় আমার কাছে” 

চিঠিটা পড়ে মাহেসিতারার মদখচোখ বদলে গেল। রওনা হবার জন্য তৈরী হল সে। 
তারপর সে আর শওকত পায়রায় পারণত হয়ে বাঁদয়ার বাগানে উড়ে চলল বাঁদয়ার দৃতেদের 
সঙ্গে। মাহেসিতারা রানাকে অভিবাদন জানাল, শওকতকে দেখাল তাকে, কিন্তু মাথার থেকে 
নদশ্চন্তা যাচ্ছে না। তা লক্ষ্য করে বাদিয়া তাকে আশ্বস্ত করার জন্য মেয়েদের ডেকে বলল, 
নবাবিবাহিতদের সম্মানে ভোজের আয়োজন করতে। 

তারপর মাহেনিতারাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বলল: 

“মাহোঁসতারা বোনটি আমার ! এ কি করে হল যে, তুই সোরে আমাদের এখানে একজন 
পনরনযমাননষ সঙ্গে করে এনেছিলি? আমি ভেবোছলাম তুই অত চমৎকার গাইলি, নাচলি, আমি 
ওর কপালে চুম খেলাম। তুই তো জানিস যে পরাঁদের মানদষকে ছোঁয়া উচিত নয়, তা” 
আমাদের সমস্ত পরাঁকুলের দনভ্শগ্য নিয়ে আসবে। তিনদিনও যাবে না তুই আর পরাঁ থাকাঁৰ 
না, একটা থঃরথরে বড় হয়ে যাব 1” 

মাহোঁসিতারা সঙ্গে সঙ্গে ব্‌ড়ী হতে আরম্ভ করল, তার সৌন্দর্য নম্ট হয়ে যেতে থাকল। 

শওকত ভয় পেয়ে গেল। মাহেসিতারা পাখাঁতে পরিণত হয়ে বিষ্নভাবে ডাকতে ডাকতে 
উড়ে চলে গেল, তার পেছনে বাদিয়া আর অন্য পরাঁরাও উড়ে চলে গেল। 

শওকত দেখে, বাগানও নেই, মাহেসিতারা আর মেয়েরাও নেই। 


দঃখিতমনে শওকত তার উড়ে-যাওয়া-গালিচায় বসে মাহেসিতারাকে খ:জতে চলল। 
অনেকক্ষণ উড়ে উড়ে সে শেষ পর্যন্ত এসে পেশীছাল সেই বাগানে যেখানে সায়োরা থাকত। 
সায়োরা, তার মা সানোবার, ভার বাবা আর মেয়েরা সব যেই দেখল যে সেই আঁভাঁথ উড়ে 
আসছে, সানন্দে সবাই তাকে গ্রহণ করল। শওকত চলে যাবার পরে সায়োরা অনেক কে+দেছে, 
সারা দিনরাত কেবল তার কথাই ভেবেছে, অপেক্ষা করেছে সে ফিরবে ভেবে! মেয়ের কষ্ট দেখে 
মা-বাবাও কম কষ্ট পায় নি। আর এখন শওকতকে দেখে সায়োরা গভার দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার 
বকে ঝাঁগয়ে পড়ল। 

আতাঁথকে সম্মানে আসনে বসান হল, গৃহকর্তা আর আতাঁথ পরস্পরের কুশলাদি 
জিজ্ঞাসা করল। এ দিন সম্ধ্যায় অতিথির সম্মানে ভোজ সভার আয়োজন করা হল, আমোদ 
আহনাদ হল! 

শওকতের আসায় সায়োরার এত আনন্দ হল যে, কখনও ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, 
কখনও পাখা হয়ে গান গেয়ে ওঠে, আবার কখনও বা হরিণ হয়ে বনে বনে ছদটে বেড়ায়। 

শওকত যেন সায়োরাকে দেখে পারণত হয়ে উঠল। গজের বোকামার জন্য তার অনদশোচনা 
হল। সে বদঝল যে, মার্্রৌসতারা নিষ্ঠুর পরী, রূপে তাকে অন্ধ করে 'দিয়োছিল সে, কিন্তু 
প্রাণমন জিনের মতই। তার কথা সে আর ভাবে না। সাঁদক আর সানোবারের কাছে সে 
তাদের কন্যার পাপিপ্রার্থনা করল। 

সেই বাগানে চাল্লশ দিন, চল্লিশ রাত ধরে ভোজউৎসব চলল আমোদ আহনাদ চলল শওকত 
সায়োরার বিবাহ উপলক্ষে । 
, তারপর শওকত সায়োরাকে নিয়ে গেল নিজের বাবার রাজ্যে। সেখানে ভোজ, আমোদ 
আহনাদ করা হল। সেই থেকে তারা পরস্পরের কাছে আতিথ্য গ্রহণ করতে লাগল। 

শওকত সদখে শান্তিতে থাকতে লাগল। তার মনোবাসনা পূর্ণ হল। 


একজন লোকের তিনাঁট ছেলে ছিল মত্যুর আগে সে বড় ছেলেকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা 
করল: 
“আম মরে গেলে, আমার কবর তুই তিন রাত পাহারা দাবি £ 

“না, দেব না।' বলল বড় ছেলে। 

তখন মৃত্যুপথযাত্রী মেজ ছেলেকে কাছে ডেকে 'জিজ্ঞাসা করল: 

'িখন আম মরে যাব, তুই আমার কবর তিন রাত পাহারা 'দাৰ ? 

“না, বাবা, দেব না।” বলল মেজ ছেলে। 

তখন সে তার ছোট ছেলেকে ডাকল: 

“আমি মরে গেলে, আমার কবর তুই তিন রাত পাহারা দাবি ? 

তন রাত কেন, একশ" রাতও পাহারা দেব 1 বলল ছোট ছেলে। 

এর পরেই লোকটা মারা গেল। তাকে কবর দেওয়ার পর প্রথম রাত্রেই ছোট ছেলে গেল 
বাবার কবর পাহারা দিতে। মাঝরাতে হঠাৎ দেখা দিল বর্ম ও দামী পোশাক আচ্ছাদিত এক 
সাদা ঘোড়া। ঘোড়াঁট তিনবার কবরকে পাক দিয়ে ঘ৫রল। 

তুম তিনবার কবরকে পাক দলে কেন ?, ছেলেটি ঘোড়াটিকে জিজ্ঞাসা করল। 

এই নাও, যখন কোন সাহায্য দরকার হবে,এই চুলটা পদাঁড়ও, তখদাঁন আম উপস্থিত হব।” 

“আমি তোমার বাবার আজ্ঞাধাঁন ছিলাম, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এখানে এসেছি” বলল সাদা 
ঘোড়া । তারপর নিজের ঘাড় থেকে একটা চুল ছি*ড়ে নিয়ে ছেলেটিকে দিল: 


১৬৪ “এই নাও, যখন কোন সাহায্য দরকার হবে, এই চুলটা পদাঁড়ও, তখ্দাীন আমি উপস্থিত হব! 


"দ্বিতীয় রাতে ছেলোটি আবার বাবার কবর পাহারা দিতে গেল। মাঝরাতে হঠাৎ দেখা 'দল 
পার্টকলে রংয়ের একটা ঘোড়া, সেও তিনবার কবরটা পাক দিল। ছেলেটি ঘোড়াটিকে ধরে 
জিজ্ঞাসা করল: 

'তুমি তিনবার কবরটাকে পাক দিলে কেন ?? 

“আমি তোমার বাবার আজ্ঞাধীন ছিলাম, বলল ঘোড়াটি। “আমার পিঠে চড়ে তান যখন 
যেখানে খশী যেতেন। এখন তান আর নেই, আদম তাঁকে শেষবারের জন্য সম্মান জানাতে; 
এসোছি॥ এই কথা বলে ঘোড়া তার ঘাড় থেকে একটি চুল ছি*ড়ে নিয়ে ছেলোটকে দিল: 'এই 
নাও, যখন কৌন সাহায্য দরকার হবে, এই চুলটি পদাঁড়ও, আম তখনই হাজির হব। 

তারপর সে অদশ্য হয়ে গেল। 

তৃতীয় রাতে ছেলোঁট আবার এল বাবার কবর পাহারা দিতে! 

মাঝরাতে হঠাৎ একটা কালো ঘোড়া ছদটে এসে কবরটাকে পাক দিল তিনবার। 

ছেলেটি ঘোড়াটিকে ধরে 'জজ্ঞাসা করল: 

তুমি কেন আমার বাবার কবরের চারদিকে ঘরলে ?” 

“আমি তোমার বাবার আজ্ঞাধাঁন ছিলাম, বলল কালো ঘোড়া । “সর্বদা তাঁর সেবা করেছি। 
এখন তান আর নেই। আমি এসেছি তাঁকে সম্মান জানাতে । কালো ঘোড়াও ঘাড়ের থেকে 
একটা চুল ছিশড়ে নিয়ে ছেলেটিকে দিল। 

চতুর্থ রাতে ছেলোট আবার এল কবর পাহারা 'দিতে। কিন্তু সেদিন আর কেউ এল না! 
তখন সে বনঝল যে বাধার শেষ নির্দেশ পূরণ করা হয়েছে। 

ইতিমধ্যে বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি ভাগ-বাটরা হয়েছে। ভাইয়েরা বাবার রেখে যাওয়া 
টাকাকাঁড় কিছনদনের মধ্যেই খরচ করে ফেলল। তখন তাদের গ্রামের গরভেড়ার পাল চরাবার 
কাজ নিতে হল। কিন্তু বড় দবই ভাইয়ের কাজে মন ছিল না, তারা পালের .গরব চুর করে বিক্রুণ করত। 

গ্রামের নেতারা তখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে চোর ভাইদের তাঁড়য়ে দিল, সেই সঙ্গে 
ছোট ভাইকৈও তাড়িয়ে দেওয়া হল। তারা তিনজনে অন্য শহরে গিয়ে সেখানেও রাখালের কাজ 
িল। 

একাঁদন বড় দই ভাই ছোট ভাইকে গরনভেড়ার পালের পাহারায় মাঠে রেখে শহরে গেল 
লোকজন দেখতে, নিজেদের দেখাতে । দেখে, একটা ময়দানে অনেক লোকের ভাঁড়। জানা গেল, 
রাজা হনকুম 'দিয়েছেন প্রাসাদের প্রাচীরের ওপর ছোট্ট একটা চাতাল তৈরী করতে, খার নাঁচে 
চল্লিশ ধাপের খাড়া সিশাড় থাকবে আর ঘোষণা করেছেন; “যে ঘোড়ায় অথবা উটে অথবা 
গাধায় চড়ে এই 'সশাড় বেয়ে উঠতে পারবে চাতাল পর্যস্ত যেখানে আমার মেয়ে বসে থাকবে» 
মেয়ের হাত থেকে জলের পেয়ালা নিয়ে জল খাবে আর তার হাত থেকে আংটটা খনলে নেবে 
তার সঙ্গেই আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব, আর চল্লিশ দন চল্লিশ রাত ধরে ভোজসভার আয়োজন 
করব।? 

অনেক লোক আসতে আরম্ভ করল, কেউ ঘোড়ায়, কেউ উটে, কেউ বা গাধায়। তারা চেষ্টা 
করতে লাগল রাজকন্যা পর্যন্ত পেীছবার কিন্তু কেউই তা? পারল না, উল্টে পড়ে মরতে লাগল! ১৬৫ 


যোঁদন ভাইয়েরা শহরে এসোঁছিল, সোঁদনও অনেক যুবক রাজকনয়ার চাতাল পর্যন্ত উঠতে 
চেষ্টা করেছে ফিসু কেউই সিশাড়র দশটা ধাপ পর্যস্তও উঠতে পারে নি? অনেকেই গড়ে হাত-পা 
ভেঙেছে। 

ভাইয়েরা শহর থেকে ফিরে ছোট ভাইয়ের কাছে গনপ করতে লাগল: 

“আঃ ভাইরে ! আজ আমরা শহরে এমন এক আশ্চর্য ঘটনা দেখোছ !” 

ণক সে আশ্চর্য ঘটনা ? 'জিজ্ঞাসা করল ছোট ভাই! 

ভাইমেরা বলল রাজপ্রাসাদ আর রাজকন্যার কথা, লোকেদের রাজকন্যার হাত থেকে পেয়ালা 
শিয়ে জল খাওয়ার চেষ্টা আর তার আংটি খনলে নেওয়ার প্রচেষ্টার কথা৷ 

শকস্তু কেউই শেষ পর্যন্ত উঠতে পারে নি, সবাই পড়ে হাত-পা ভেঙ্গেছে ।' বলল ভাইয়েরা । 

ছোট ভাই বলল: 

ঠক আছে, কাল তোমরা ভেড়া চরাও, আম যাব শহরে, কি সব আশ্চর্য ঘটনা সেখানে 
ঘটছে দেখতে | রঃ 

“সেকি 1? ভয় পেয়ে গেল দুই বড় ভাই! “তুই চলে গেলে আমরা না খেতে পেয়ে মরে যাব 1, 

তারা ছোট ভাইকে শহরে যেতে দিল না, নিভৌরাই আবার পরের দিন শহরে গেল! 

ছোট ভাই ওঁদকে সশ্ধ্যে পর্যন্ত ভেড়া চাঁরয়ে, তারপর তাদের একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে 
দিয়ে, সাদা ঘোড়ার চুলটা পোড়াল। 

তক্ষরীণ সাদা ঘোড়া এসে উপস্থিত হল পঠে দামী পোশাক আর বর্ম নিয়ে। ছোট ভাই 
সেই পোশাক, বর্ম পরে নিল। তাকে চমৎকার দেখাতে লাগল । সাদা ঘোড়ায় চড়ে সে রাজপ্রাসাদের 
দিকে রওনা দিল। 

প্রাসাদের প্রাচীরের কাছে পেশীছে সে চাঁংকার করে উঠল: “ঘোড়া আমার, নিয়ে চল 
আমায় 1” বলে এমন ঘোড়া ছোটাল যে ঘোড়াটি যেন সিশাড়র ওপর 'দয়ে উড়ে গেল, কিন্তু মাত্র 
দদাট ধাপের জন্য চাতালটা পর্যন্ত পেশীছাতে পারল না। ভাঁড়ের লোকেরা চে“চয়ে উঠল: 

“আর একটুখানি বাকী আছে, চালাও ঘোড়া 1, 

কিন্তু ঘোড়াটা ?সশাড় থেকে নেমে এল মাটিতে সাবধানে তারপর প্রাসাদ থেকে দুরে চলে 
গেল ছেলেটিকে নিয়ে। ছেলেটি নিজের ভেড়ার পালের কাছে 'ফরে গিয়ে শয়ে ঘদাময়ে পড়ল। 
সদ্ধ্যেবেলায় ঝড় ভাইয়েরা ফিরে আবার তাকে গল্প করতে লাগল: 

“আজ এক বাঁর যদবক ঘোড়ায় চড়ে এসে রাজকন্যার কাছে প্রায় পেপাছেছিল সিশাড় বেয়ে, 
মাত্র দ্টো ধাপের জন্য আটকে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে সে পড়ে মরল না, জীবন্ত, 
অক্ষত অবস্থায় ফিরে গেল” 

“কাল তোমরা ভেড়া চরাও, আর আমি শহরে যাব কি সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে দেখতে? 
বলল ছোট ভাই। 

“সে কিরে! তুই চলে গেলে আমরা খাব কি?” বলল বড় দুই ভাই! 

পরের দিন আবার বড় দই ভাই শহরে চলে গেল। আবার ছেলেটি ভেড়াগ্লোকে ঝোপের 

১৬৬ মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘোড়ার চুল প্েড়াল _ এবার পা্টাকিলে ঘোড়ার চুল? সেই মহূর্তে পাটাকলে 


ঘোড়া গিঠে বর্ম, দামী পোশাকআশ্বাক নিয়ে উপাস্থিত! সে বর্ম ও পোশাক পরে ঘোড়ার পিঠে 
চড়ে রওনা দিল প্রাসাদের উদ্দেশ্যে। প্রাচীরের কাছে এসে সে চীংকার করে বলল: “ছোট রে 
ঘোড়া আমার 1? 

পাটাকলে ঘোড়া সহজেই যেন উড়ে পেশীছে গেল উনচাল্লশ ধাপ, কিন্তু তারপর 
নেমে এল আর ফিরে চলে গেল। 

ভাঁড়ের লোকেরা চেচিয়ে উঠল: 

“এঃ কা ভার! আর একটু হলেই তো রাজকন্যা পর্যস্ত পেশীছে যেত? 

ভাইয়েরা ফিরে আবার বলতে লাগল: 

“আজ একজন যবক এসেছিল প্রাসাদের কাছে, তার পাটাকলে ঘোড়াটা কালকের ঘোড়াটার 
থেকেও ভাল আর শাক্তশালী। চোখের পলকে সে প্রাচীরের ওপর পর্যন্ত পেশাছে গিয়োঁছিল, আর 
একটু হলেই সে রাজকন্যা পথস্ত পেশীছে যেত, কিন্তু পারল না।? 

“কাল তোমরা ভেড়া চরাবে, আমি দেখতে যাব।” বলল ছোট ভাই। 

পক বলাছিস 1 তুই চলে গেলে আমাদের কি দশা হবে ?' বলল বড় ভাইয়েরা । 

তৃতায়দন সকালে ভাইয়েরা আবার শহরে চলে গেল। ছোট ভাই আবার ভেড়াগদলোকে 
ঝোপে ঢুকিয়ে দিয়ে কালো ঘোড়ার চুলটা পোড়াল। চোখের পলক ফেলার আগেই কালো ঘোড়া 
এসে হাজির, তার পঠে বর্ম আর দামী পোশাক। ছেলেটি নতুন পোশাক আর বর্ম পরে ঘোড়ায় 
চড়ে প্রাসাদের দিকে রওনা দিল। 

প্রাসাদের প্রাচীরের কাছে এসে সে চীংকার করে বলল: 

“ছোট দেখি! 

কালো ঘোড়া খেলাছলে সিশাড় বেয়ে ছরটে গেল প্রাচীরের একেবারে ওপর পর্যন্ত, তারপর 
থামল চাতালের সামনে । ছেলেটি রাজকন্যার হাত থেকে জলভরা পেয়ালা দিয়ে শূন্য করে দিল, 
তার হাতের আংটিটা খদলে নিল। তখন ঘোড়াটা সিশাড় বেয়ে নীচে নেমে এসে শহর ছেড়ে 
চল গেল। 

সশ্ধ্যেবেলায় ভাইয়েরা ফিরে বলতে লাগল: 

“পাটাকলে ঘোড়াটার তুলনায় সাদা ঘোড়াটা কিছনই না, িস্তু আজকের ঘোড়াটা সেরা 
ঘোড়া । একেবারে সোজা প্রাচীরের ওপর পর্যন্ত উঠে গেল। বাহাদর ছেলোঁট রাজকন্যার হাত 
থেকে পেয়ালাভরা জল নিয়ে খেয়ে নিল, তারপর তার হাতের থেকে আংটটা খদলে নিয়ে চলে 
গেল। 

“তোমরা অন্ততঃ একাঁদনও ভেড়া চরাও, আম দেখতে যাব, কি ঘটছে শহরে বলল 
ছোট ভাই। 

“সব শেষ” বলল বড় ভাইয়েরা, “আর কিছ হবে না, রাজার শর্ত তো পূরণ করেই 
ফেলেছে বাহাদনর ছেলেটি, অন্যদের আর চেষ্টা করার তো দরকার নেই» 

পরের দিন নকাবরা সারা শহরময় ঘোষণা করে বেড়াল রাজার আদেশ: 


“যে আমার মেয়ের হাত থেকে জল খেয়েছে আর তার হাতের আংটি খুলে নিয়েছে, সে 
রাজপ্রাসাদে এসে দেখা দিক।” 

তারপর রাজা মঞ্ত্রীকে বললেন জলের গাড়; আর গামলা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে, যেই প্রাসাদে 
আসবে, প্রত্যেকের হাতেই জল ঢেলে ?দতে হবে হাত ধোবার জন্য । 

“যেই দেখবে কারনর হাতে আমার মেয়ের আংটি, অমাঁন আমায় বলবে।” বললেন রাজা। 

সেই থেকে প্রাতাঁদন প্রাসাদে জনগণকে পোলাও খাওয়ান হতে লাগল। মন্ত্রী প্রাতটি 
আঁতাঁথকে খাবার আগে হাত ধরতে বলত আর নিজে গাড় থেকে তার হাতে জল ঢেলে দিত, 
কিন্তু কারর হাতেই আংটি দেখা গেল না। 

“সবাই এসোঁছিল ? কেউ বাকা নেই তো? জিজ্ঞাসা করলেন রাজা! 

'বাকী আছে কেবল আমাদের শহরের তিন রাখাল ।' বলল মন্তরী। 

রাজা তিন ভাইকে নিয়ে আসতে বললেন। যখন তাদের নিয়ে আসা হল, তাদের হাতে জল 
ঢেলে দেবার সময় মন্ত্রী হঠাৎ দেখে ছোট ভাইয়ের হাতে রাজার মেয়ের আংটি। 

সবাই, বিশেষ করে, বড় ভাইয়েরা খবৰ অবাক হল: 

“রাজার মেয়ের আংটি আমাদের ছোট ভাইয়ের হাতে এল কি করে ?, 

তখন ছেলেটি বলল বাবার কবরের কাছে সাদা, পার্টীকলে আর কালো তিনটি ঘোড়ার 
আসার কথা | তখন ভাইদের খনব আফসোস হল বাবার কথা শোনে নি বলে! 

আর রাজা চাল্লশ দিন চল্লিশ রাত ধরে ভোজসভা চলার গর তাদের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে 
নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন। 

বড় দদই ভাই অন্শোচনায় জঙলতে লাগল: 

“যে বাবার কথা শোনে না, সে তোর আমার মত এমনই কচ্টে পড়ে, ..ঃ 


বহনাদন আগে এক বাদ্ধ ছিল, তার তিনকুলে কোথাও কেউ ছিল না, কেবল এক ছেলে 
রন্তাম ছাড়া। রদস্তামের দশ বছর পূর্ণ হয়েছে। বৃদ্ধ এত গরাঁব ছিল যে সব সময় ছেড়া 
ন্যাকড়া পরে থাকত আর কখনও পেট ভরে খেতে পেত না। একাঁদন বৃদ্ধ তার ছেলেকে নিয়ে 
ধনী প্রাতবেশী সালিমবাইয়ের কাছে গিয়ে চোখভরা জল নিয়ে বলল: 

“সালিমবাই, বাবা, দয়া করন আমাদের, সাহায্য করন একটু। আমি আর আমার ছেলে 
আপনার হয়ে খেটে দেব সমস্ত শীক্ত দিয়ে” 

সালিমবাই বৃদ্ধের দিকে দেখল, ছেলেটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল: 

“আমার রদ রাস্তায় গড়াগাঁড় যায় না। আগে তোর দেনা শোধ করং। তুই একেবারে বদড়ো 
হয়ে গেছিস। আজ বাদে কাল মরবি। একটা পয়সাও আর আমাকে কেউ ফেরত দেবে না, মাঠে 
মারা যাবে টাকাগনলো |? 

হতব্দদ্ধি হয়ে গেল বদ্ধ, কাঁপতে লাগল। 

. কোন দেনার কথা বলছেন, হ7জদর? আপনি তো আমায় কিছন দেন নি।” বলল সে। 

সালিমবাই চোখ কটমট করে তাঁকয়ে চীৎকার করে বলল: 

গুপ কর, তোর বিবেক বলতে কিছন নেই ? দেনা িটোতে চাস না দেখছি ?? 

বৃদ্ধকে সে চাবনক দিয়ে এত জোরে মারল যে বৃদ্ধ হনমাঁড় খেয়ে পড়ল মাটিতে । তার 
চোখ বেয়ে নেমে এল জলের ধারা । ছোট রামস্তাম ভয়ে আধমরা হয়ে গেল, বাবাকে জাঁড়য়ে ধরে 
কেদে ফেলল সে একটু সাহস সঞ্চয় করে সালিমবাইকে আবার জিজ্ঞাসা করল বদ্ধ: 

“যাঁদ আমি ভুলেই গিয়ে থাকি তো, আপানি মনে করিয়ে দিন: কোন দেনা, কবে আপনি 
আমায় ি দিয়েছেন ?, 


১৬৯ 


সালিমবাই বলল: 

“তুই, বেহায়া, আমার কাছে দেনায় গলা পর্যন্ত ডুবে আছিস! যখন তোর বউ মরাঁছল, 
তাকে কবর দেবার জন্য টাকা দিয়োছিল কে? মসজিদ থেকে মোল্লাকে কবরস্থানে ?নয়ে যাবার 
জন্য ঘোড়া আর গাড়ী কে 'দিয়োছল? তারপর একশ'জন লোককে খাওয়ান, খাবারদাবার তৈরী 
করা কে করোছিল, ভূলে গোঁছিস? তুই আর তোর ছেলেও খেয়েছিলি এমনাকি 1” 

বন্ধ রাগে কাঁপতে লাগল | এমন নিল্লঞ্জভাবে মিথ্যা বলতে সে কখনও কাউকে দেখে 'ন। 
শকন্তু কি করঘ, উপায় নেই! প্রতিবাদ করলে না খেয়ে মরতে হবে।” ভাবল সে। 

বদ্ধ নিজের মনের কথা চেপে রেখে বলল: 

'সালমবাই, আমাদের দয়া করদন ! আমার ছেলে কষ্ট পাবে কেন ? 

ঠিক সেই সময়ে মসজিদের মোল্লা সালিমবাইয়ের কাছে এসে হাঁজর। তাকে দেখে 
সালমবাই বলল: 

“এই যে হনজযর, বিচার করে দিন আমাদের । 

পক হয়েছে? সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করল মোল্লা। 'আমাদের পিতা সালমবাইয়ের আমার 
কাছে কি সাহাযোর প্রয়োজন ? 

“আপনার মনে আছে হ7্জনর, গত বছর আমার বাড়ীতে এই বদড়োর মরা বউয়ের চষ্লিশায় 
খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল ।” 

মোল্লা বঝল সািমবাইয়ের হীঙ্গত, সঙ্গে সঙ্গে সেও সায় দিতে লাগল: 

শনশ্চয়ই মনে আছে। মরহদমাও মনে আছে, আপান কেমন খাওয়াদাওয়ার আয়োজন 
করলেন, সব মনে আছে।” 

পরে, শদনছিস ? বলল সালিমবাই বৃদ্ধকে! "আমি প্রতিবেশী হিসেবে তোর ভাল 
করেছি, টাকা খরচা করেছি তোর জন্যে আর তুই, বেহায়া, এখন সে টাকা ফেরত দিতে 
চাচ্ছিস না? 

মোল্লাও বাদ্ধকে খোঁটা দিতে লাগল: 

হায়! হায়! এমন বে-ইমানী কারস না কখনও। সারাজীবন তোর আমাদের তা 
সালমবাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উঁচত। তোর জন্য কত খরচা করেছেন, কত লোকসান 
দয়েছেন। এসব তো এখন তোর ঘাড়ে 

'ধৃ্ধ কেবল কাঁদতে লাগল: 

“এই দুখ পাওয়াই কেবল বাকা ছিল আমার। এমানতেই সারাদন আমি তো কিছন 
খাই-ই না, ছেলেটাও সারাদিন চোখে একটুকরো রিও দেখে না। কোথা থেকে আম অত টাকা 
যোগাড় করব ? আম বুড়ো হয়োছ, মরতে চলেছি। আর আমার ছেলের ঘাড়ে এই দদঃখের বোঝা 
থেকে যাবে।” 

মোল্লা তখন বদ্ধকে সাগুনা দিতে লাগল: 

“এই, বোকা বড়ো ! তুই কাঁদাছস কেন? আমাদের পতা সালিমবাই এখ্যন তোর কাছে 

১৭০ সব টাকাটা ফেরত চাচ্ছে না। আস্তে আস্তে শোধ করে দিবিখন। কেবল অস্বাঁকার কারস না 


যেন দেলার কথা। এই তো তোর ছেলে বড় হচ্ছে! সালিমবাইয়ের কাছে খাটবে ও। এইভাবেই 
একটু একটু করে দেনা শোধ করে 'দিবি। 

এইভাবে সাঁলিমবাই আর মোল্লা বৃদ্ধের মাথা ঘ্বালয়ে দিল। সে কেবল এটুকুই ব্যঝল যে, 
টাকাটা এখ্দান তার কাছে চাওয়া হচ্ছে না, তাই রাজা হয়ে গেল: 

পঠক আছে, তাই হবে। * 

কিন্তু মোল্লা তাতে খ্শী নয়: 

শিনধন ঠিক আছে" বললেই হবে না।” 

সে একটা কাগজকলম নিয়ে সালিমবাইকে জিজ্ঞাসা করল: 

“এই বরড়ার আপনার কাছে কত ধার, হজনর ?' 

“পনেরটা মোহর।” বলল সালিমবাই। 

বৃদ্ধের মাথায় বাজ পড়ল। সারা জীবনে সে কখনও একটা মোহরও চোখে দেখে নি, আর 
“পনেরটা মোহর | সাঁলিমবাই যত বলল, মোল্লা ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছে, তারপর সে বাদ্ধকে 
বলল টিপসই 'দিতে, তারপর রনন্তামকেও টিপসই দিতে বাধ্য করল। 

পঠক আছে, এবার যাও। বলল মোল্লা। 'ছেলে জোয়ান হয়ে উঠলে ওর কাজও থাকবে, 
রদটও পাবে। 

বাপছেলে সালিমৰাইয়ের কাছে গিয়েছিল এক টুকরো রহটির আশায়, ফিরল দেনার বোঝা 
ঘাড়ে নিয়ে। 

বদ্ধ বাড়ীতে ফিরল। দেখে দরজার সামনে বসে আছে প্রাতবেশী সিম্দিক-মন্চাঁ। বদ্ধ তাকে 
বলল কেমন করে সালিমবাই তাকে ঠাঁকয়েছে আর দা্ঘশ্বাস ফেলল: 

“কার কাছে সাহাষ্য পাব এখন ? 

মনচাঁ বলল, "তুমি ওদের ফাঁদে পড়েছ ভাই, এখন আর কিছ করার নেই। শহরের হাকিম 
নিজে এ শয়তান রক্তচোষা সালমবাইয়ের জামাই | তাই ভাগ্যকে তোমার মেনে নিতেই হবে|” 

রূস্তামকে বকে চেপে ধরে বন্ধ শদয়ে পড়ল। দেয় তার কণ্ট হলেও দর্বাশ্স্তা তাকে 
আরো যপ্রণা দিচিছল। সবাই ঘদমোচ্ছে চারপাশে, কেবল বাছ্ধের চোখে ঘদম নেই। 

হঠাং দরজা খলে তিনজন লোক ঘরে ঢুকল। তাদের একজন বৃদ্ধের কাছে এগয়ে এসে 
তাকে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে বলল: 

“ওঠত বড়ো শয়তান 1? 

বদ্ধ ভয় পেয়ে ভাবল ,'এই অনাহৃত আঁতাথরা আবার কোথা থেকে এল ? 

“তোমাদের এখানে কি দরকার ?” জিজ্ঞাসা করল সে। 

অপাঁরচিতদের একজন বলল: 

“বোঁরয়ে যা এ বাড়া থেকে! এক্ষতণ ! এখানে যেন তোর ছায়াও পড়ে না 

বন্ধ ভাবল, ণকছদ একটা ভুল হয়েছে, তাই সাহস করে জিজ্ঞাসা করল: 

ণক বলছ ? আম জামার নিজের বাড়া ছেড়ে কোথায় যাব ? কেন যাব ?? 

অপাঁরচিতদের মধ্যে আর একজন বলল চাঁংকার করে: 


১২ 


'আমাদের ঠকাতে পারবি ন্না। আমরা শহরের হ্যাকমের দেহরক্ষী। তুই গত বছরে এই 
বাড়াঁটা সালিমবাইকে বিক্রী করেছিস, তার দরদণ পনেরো মোহর গ্ণে নিয়োছিস। আর এখন 
ফাঁক দেবার তাল ? 

পক বলছ? দযঃখে বৃদ্ধ চাঁৎকার করে উঠল। "আমার বাড়ী আম কাউকে বিক্রুণ কারি 
ধন, করবও না।? 

শবক্লী করিস নি, বলাছস ? এটা ক? তৃতীয় প্রহরী বলল। আর তার মহখের ওপর একটা 
কাগজ ছতড়ে দিল। “তোর রাঁসদ! তৌর আর তোর ছেলের টিপসই। হাকিম আদেশ দিয়েছেন, 
যদি তুই ভালয়-ভালয় বাড়ী ছেড়ে না দিস, তো তোকে আর তোর ছেলেকে গর্তে ফেলে দিতে ।” 

ছেলের সঙ্গে বন্ধকে বাড়াঁ ছাড়তে হল। মন্চীর বউ একটা ভুট্টার রুটি এনে দিল আর 
কামনা করল পথে যেন কোন বিপদআপদ না হয়! 

বৃদ্ধ বেচারা রবন্তামকে জাঁড়িয়ে ধরে চলল পাহাড়ের দিকে! 

মাঠ, উপত্যকা, জনহণশীন এলাকা পেরিয়ে তারা চলতে থাকল। র্ন্তাম বারবার বাবাকে 
জিজ্ঞাসা করতে লাগল: “আমরা এতক্ষণ ধরে কোথায় চলাছ?” বাবা চুগ করে রইল, 
উত্তর খজে পেল না| নিজেই সে জানত না, কোথায় যাবে! এইভাবে চলতে চলতে তারা 
একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ল | শেষ পর্যন্ত বনে গেছে তারা একটা গাছের নাঁচে বসল। 

গাছে হেলান দিয়ে বসে বদ্ধ ঝিমাতে লাগল। তন্দ্রা ভেঙে চোখ মেলে গে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে 
গেল: বনের থেকে একেবারে সোজা তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে একটা বড় মা-ভালবক আর 
তার বাচ্চা। [কি করা যায়? 

বদ্ধ রনস্তামকে বনকে চেপে ধরে ভাবল: 'ব্যাস, এবার আমাদের পালা শেষ 1, 

রূস্তাম তো কখনও ভালরক দেখে নি, সে ভয় পেয়ে চীংকার করে উঠল | আর মা-ভালনকটা 
সাবধানে এগিয়ে এসে রূস্তামকে নিয়ে নিজের বাচ্চার কাছে নিয়ে গেল। ত্যরপর বৃদ্ধকে থাবা 
দিয়ে আঁকড়ে নিজের গনহার ভেতরে [নিয়ে গেল। 

রাত কাটল, সূর্য উঠল। বন্ধ চৈতন্য ফিরে পেয়ে দেখে র্প্তাম আর ভালবকছানা বসে 
মধ্ড খাচছে। অবাক হল বদ্ধ, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল লা। স্বপ্ন না সাত্য?? ভাবল 
সে, তারপর ছেলেকে ডাকল । বাবার গলা শদনে রস্তাম খুশী হল: 

“বাবা ওঠ, মধ খাবে |” 

“তোর সঙ্গে ও কে? বদ্ধ জিজ্ঞাসা করল রস্তামকে। 

৭ও আমার বদ্ধু। ওর মা তোমাকে এখানে নিম্নে এসেছে আর বলেছে, 'তোমার বাবা এখন 
ঘুমোক, ওকে জাগও না| আমার বাচ্চা তোমার বষ্ধও হবে| এই রইল মধ, খাও, আমার বনে 
যেতে হবে।” ” 

রযন্তামের কথা বিশ্বাস করবে কি লা বঝতে পারল না বৃদ্ধ! হঠাৎ মা-স্ভালএকটা গনহার 
ফিরে এল। সে নিয়ে এসেছে রঢটি জার কুমড়োর শনকনো খোলায় দুধ 1 বাদ্ধ উঠে তাকে অভিবাদন 
জানাল। মা-ভীলনক তার সামনে খাবার রেখে মিষ্ট স্বরে গর গর করে বলল: 

“বোস, খাও। আমি তোমাদের জন্য রুটি, দুধ এনেছি। পরে কথা বলা যাবে।? 


এমন ভাল ব্যবহার পেয়ে বিস্মিত হল বৃদ্ধ 

“বাবা, তুমি বিস্মিত হয়ো না,” বলল মা-ভালদকটা, “এখানে যারা জমিদার বা বড় বড় 
লোকদের ভেড়া চরায় সেই সব রাখালদের মধ্যে অনেকে আমার বন্ধ! ওদের কাছ থেকেই 
আম রট আর দুধ এনোছি, খাও 1 

খেল বৃদ্ধ, সরস্থবোধ করল একটু, তারপর মা-ভালদকটাকে নিজের সব দ5ঃখের কথা বলল। 
সব শদনে মা-ভাল?ক বলল: 

“আমাদের এই গনহায় থেকে যাও, বাবা! কেউ তোমাদের ছোঁবে না। আমাদের ছেলেরা 
ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে 

বৃদ্ধ রাস্তামকে নিয়ে মা-ভালনকের গহায় থাকতে লাগল। বৃদ্ধ বনে কাঠ সংগ্রহ করত। 
মা-ভালদক রলাত্রবেলায় সেগনলোকে বয়ে শহরের প্রবেশপথের কাছে রেখে আসত! বৃদ্ধ সকালে 
এসে কাঠ বিক্রাঁ করত। রস্তাম ভালকছানার সঙ্গে খেলা করত। 

বড় হয়ে উঠল তারা, কুস্ত করতে লাগল। একবার রাখালরা দেখল যে র্যস্তাম আর 
তাল:কছানা কুস্ত লড়ছে। তারা তার শাক্ত আর দক্ষতা চোখ তরে দেখতে লাগল। আরো বছর 
পাঁচেক কাটল। বড় ছেলেদের মধ্যে কেউই আর রনন্তামের সঙ্গে লড়াইতে পেরে ওঠে না। রাখালরা 
তাকে আদর করে ডাকতে লাগল ভালএক-পালোয়ান। 

একবার রযস্তাম বাবার সঙ্গে শহরে গেল কাঠ বিক্রী করতে। সম্ধ্ের মখে ফিরবার সময় 
তারা দেখে: রাস্তা দিয়ে চকরাবকরা ঘোড়ায় চড়ে বনাতের আলখাল্লা পরা একজন জমিদার যাচ্ছে, 
হাতে চাবদক ঘোরাচ্ছে, আর তার পেছনে অনেক লোক। 

তাকে দেখে বৃদ্ধ চাঁংকার করে বলল: 

“দেখ রাস্তাম, এই সেই সালিমবাই যে ঠাঁকয়ে আমাদের বাড়াঁটা নিয়ে নিয়েছে।? 

রস্তাম কিছন বলার আগেই শননল; 

বরনস্তাম, বাঁচা আমায় 1” 

র্স্তাম দেখল ভাঁড়ের মধ্যে একটা উটের পিঠে বাঁধা ভাল্কছানা। তাদের অননপাস্থাতিতে 
সালিমবাই লোকজন নিয়ে গুহায় এসে ভালদকছানাকে ধরেছে। 

রযস্তাম উটটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁড়গ্লোকে ছিড়ে ফেলল যেন সেগর্লো স্‌তো, 
এইভাবে নিজের বদ্ধ্রকে মস্ত করল। তখন সালিমবাইয়ের কারার রূস্তামের ওপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ল। কিন্তু প্রথম শিকারা রস্তামের দিকে যেই ছন্টে এল, রযন্তাম তার কোমরবধ্ধনাঁটা ধরে 
এত জোরে ছ:ড়ে ফেলল তাকে মাটিতে যে সে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। আর কেউ এগোতে 
সাহস করল না। তখন র্যস্তাম সালিমবাইয়ের দিকে ছচটে গেল কিন্তু সে ঘোড়াকে চাব্নক হাঁকিয়ে 
দার্‌ণ বেগে পালিয়ে গেল। 

রযস্তামের খ্যাতি ছাঁড়য়ে পড়ল সারা শহরে । লোকের মহখে তার শাক্ত ও সাহসের প্রশংসা আর 
খবরে না। সালিমবাই ওদিকে ভয়ে কাঁপছে, রাতে ভার চোখে ঘম নেই। 

শহরের হাকিম, সালমবাইয়ের জামাই, প্রচণ্ড রাগে হকুম দিল যে পালোয়ান সালমবাই 
আর তার ?শকারাঁদের হাত থেকে ভালনকছানাকে ছাড়িয়ে নিয়েছে তাকে ধরে ত্যর কাছে নিয়ে ১৭৩ 


১৭৪ 


জ্বাসতে। কিন্তু কেউ সেই হকুম মানতে চাইল না| যাকেই হাকিম পাঠাত ব্রস্তামকে ধরতে, সেই 
গফরে এসে বলত: কোথাও তাকে খুজে পেলাম না!” সালিমবাই কার কাছ থেকে যেন জানতে 
পারল যে রনস্তাম সেই বৃদ্ধের ছেলে যার বাড়া সে দখল করে 'নিয়েছে। ভাষণ ভয় পেয়ে গে 
সে, জামাইয়ের কাছে ছন্টল সাহায্যের জন্য। হাকিম নিজেই ভয়ে কাপাছল, কিন্তু একশ'জন 
প্রহরাঁকে নিয়ে বনে চলল রূস্তামকে ধরতে | পথে সে প্রহরাঁদের বলল: 

“যে রস্তামকে জীবন্ত ধরতে পারবে তার সঙ্গে আমি নিজের মেয়ের বিয়ে দেব, তার অধাঁনে 
থাকবে একশ'জন প্রহরাঁ। 

যেতে যেতে তারা সম্ধ্যাবেলায় এসে থামল বনের কাছে। হাকিম বলল: 

'একটুধানি বিশ্রাম কর এখন, রাত্রিবেলায় রনস্তাম যখন ঘদমাবে তখন ওকে ধরবে। তা 
নাহলে ও বদঝতে পারবে যে আমরা ওকে ধরতে যাচ্ছি, পাহাড়ে পালাবে ।” 

রূস্তাম তার বষ্ধ ভালঃকের সঙ্গে গহার মনখে একটা টিপির ওপর ঘদমাচ্ছিল। হঠাৎ 
মা-ভালনকটা ছরটে এসে ওদের জাগাতে আরম্ভ করল। 

পক হয়েছে মামাঁণ ? বলল রনন্তাম। 

“তোকে ধরতে এসেছে, বলল মা-ভালুক, হাকিম একশ'জন প্রহরী নিয়ে এদিকে 
আসছে।” 

গতম কি করতে চাও ?? 

“ওদের হাত থেকে তোকে বাঁচাতে চাই |” 

রূস্তাম বলল: 

'না। কতদিন আর ওদের কাছ খেফে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াব? ওদেরকে ভাগিয়ে দিতে 
হবে।? 

“ওরা দলে ভারা, বলল মা-ভাল:ক। “সবাই ঘোড়ায় চড়ে। তোর বাবাও এথানে নেই। শহরে 
কাঠ যেচতে গেছে। সময় নষ্ট না করে দৌড় লাগা!” 

কিন্তু রস্তামের মাখাতে নেই দৌঁড়াবার কথা। 

ণক করধি তুই ?, জিজ্ঞাসা করল শা-ভালনক। 

শিত্রর সঙ্গে লড়ব।” 

ভালনক মাথা নাঁড়য়ে রবস্তামকে জাঁড়য়ে ধরল। 

হাকিমের লোকেরা ইতিমধ্যে বনের মধ্যে পায়ে চলা পথ ধরে একজন একজন করে এগিয়ে 
চলেছে, তাদের কথাবার্তা, ঘোড়ার ফোঁৎ ফোঁং শোনা যাচ্ছে এ যে ঘোড়া থেকে নেমে পাহাড়ে 
ভঠতে ললাগল। 

র্ূ্তাম ও ভালক অপেক্ষা/“করল যতক্ষণ না শত্দরা কাছে এঁগয়ে আসে, তারপর 
তাদের দিকে পাথর ছংড়তে লাগ্লি। দার সুড়াই আরম্ভ হল। মা-ভালরকও রাস্তামকে ফেলে 
চলে যায় নি। সেও এমন পাথর ছঁডুতে লীগল যে কাকে ঘোড়া থেকে উল্টে ফেলে দেয়, কার 
মাথায় লাগে, কার পিঠ ভেঙে দেয়। ভয়ে লোকগনলি চাঁংকার কান্নাকাটি করতে লাগল। 

শেষ পর্যন্ত র্স্তাম আর ভালনকদের পাধর শেষ হয়ে গেল| হাকিম দেখল কেউ আর পাথর 


ছতড়ছে না। তখন সে আবার টিপির ওপর লোক পাঠাল | ব্বস্তাম একটা গাছের গড় লিল 
সোঁদকে ছড়ুল তাদের পথ আটকাবার জন্য, মা-ভালদক ওদিকে কতগন্ীল মোটা মোটা গাছ 
নিয়ে এসে শত্রনদের দিকে ছ'ড়তে লাগল। 

এবার হাঁকম পিছন ফিরে দে দৌড় আর ভার পেছনে তার লোকেয়াও দোঁড় লাগাল। 
অনেকে ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ফেলেই পালাল। রস্তাম আর ভালনকেরা সেগনলো সব নিয়ে নিজেদের 
গুহায় ফিরে এল। শাগাগরই একথা সব লোকেই জানল। 

হাঁকম রাগে হতাশায় ছটফট করতে লাগল আর ভাবতে লাগল কি করে র্যস্তামকে ধরা 
যায়! শেষ পর্যন্ত সে প্রাতিশ্র্থিত দিল যে, যে রস্তামকে ধরতে পারবে তাকে র্মস্তামের ওজনের সমান 
পারমাণ সোনা দেওয়া হবে। 

মসজিদের মোল্লার মা ছিল থদরথনরে এক ধলড়ী, টেকোমাথা, একচোখো, ফোকলা। 
হাকিমের ঘোষণা শহনে বনড়ী তার কাছে এসে কুর্ণিশ করে বলল: 

“হাকিম, ভুমি আমাকে অন;মাঁত দাও, আমি এ ভিখারণ রনস্তামকে ধরে আনব । 

খদশী হল হাকিম, বললঃ 

'এর জন্য তোমার 'কি দরকার বল, সব যোগাড় করে দেব।” 

বদড়ী বলল: 

“আমাকে পনেরজন বিশ্বাসী লোক যোগাড় করে দাও, যাদের একেবারেই দাঁড়ি গোঁফ নেই, 
আর প্রত্যেকের সঙ্গে একমাসের মত খাবার। যাঁদ আমার সব কথা মান, তবে এ হতঙচ্ছাড়াটাকে 
ঠিক ধরে আনবই।” 

বড়ী যা যা বলল, হাঁিম সব করল। বডীর হনকুমে পনেরজন মাকুণ্দকে মেয়েদের পোশাক 
পরান হল। তারপরে তারা বনে ঢুকে মারপিট লাগিয়ে দল। একে অপরের মহখে কালপিটে 
পাড়িয়ে দিল, নাক, মাথা ভাঙল। 

রাস্তাম ও ভালহকরা হৈচৈ শনে ছনটে এল। বদড়ী মাটিতে পড়ে, পাথরে মাথা ঠুকতে লাগল, 
কাদতে কাঁদতে নিজের পোশাক ছি*ডতে লাগল: 

“ওগো বল, কোথায় আমাদের রূস্তাম, কোথায় বদমাশদের শত্রণ, কোথায় সে যে আমাদের 
দরখ শোনে, আমাদের দ্্ভগ্য জানে, আমাদের বাঁচায়? মরার আগে কেবল একবার তাকে 
দেখতে চাই, বলতে চাই' সব 1» 

“মন থায়াপ করো লা, মা বলল র্যন্তাম বূড়ীকে, "আমিই সেই, যাকে তুমি খ'জছ। কে 
তোমাদের এমন অবস্থা করেছে ? বল। 

তখন সব মাকুল্দরা কাঁদতে কাঁদতে রমস্তামের পায়ে পড়ল। 

বযড়ী বলতে লাগলঃ ্ 

“ও আমার চোখের মশি, রাস্তাম! আমরা, এই হতভাগ্য মেয়েরা, বদমাশ হাকিমের 
হাত থেকে কোনরকমে পালিগ়ে বে+চোঁছ। তুমি ওকে সেবার বন থেকে তাড়িয়ে দেবার 
পর ও সব গরাঁবদের জড়ো করে লাঁঠ দিয়ে মারতে হনকুম দেয়! লোকগদলো মেরে 
মেরে গাণগতর ডেঙে দিয়েছে আমাদের, আমাদের স্বামীদের গর্তে ফেলে 'দিয়েছে, ১৭৫ 


আমাদের ছেলেমেয়েদের কেড়ে নিয়ে খাঁচায় বন্ধ করেছে! আমাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে 
'মরস্ভীমিতে। কি করব আমরা এখন £ তোমার কাছে ছাড়া আর কার কাছে সাহায্য চাইব ?, 

রস্তাম তাদের সান্তনা দিয়ে বলল: “কে*দো না, এখানে থাক তোমরা, কিছ7 একটা ভেবে 
ঠিক করা যাবে 'খন কি করা বায়।ঃ 

তারা কোথ্যয় থাকবে সে জায়গা দেখিয়ে দিল, খাবার তৈরাঁ করল। সম্ধ্যা নামল, সবাই 
শদতে যাবার তোড়জোড় করছে। হঠাৎ 1সন্দিক-মদচী এসে বলল: 

ই রস্তাম, তুই এত মনমরা কেন? একটা গল্প শহনাবি ?” 

"নব, বল !' বলল রস্তাম। 

মনচাঁ বলতে লাগল: 

“এক ছিল মনচী। কোন রকমে কণ্টে সৃচ্টে তার দিন কাটত।! তার এক মেয়ে ছিল -_ সনস্দরাঁ, 
ব্াদ্ধমতী। অনেক ধনী জমিদার তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, যাঁদও তার বাবা একজন সামান্য 
মদচাঁ। কিন্তু মন কারদর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিল না কারণ মেয়োট খ্ব ভালবাসত তাদের 
প্রাতবেশীর ছেলেকে, যার সঙ্গে সে ছেলেবেলায় খেলাধূলা করেছে। কিন্তু সেই যদবকটি তো 
তখন শহরে নেই, নিষ্ঠুর ধপী ওপরওয়ালারা তার বাবার বাড়াঁটা কেড়ে নিয়েছে, তাই তাকে 
আর তার বাবাকে কোথায় যেন চলে যেতে হল| কিছনদন গেলে পর ছেলেটি বার, সপররদ্ষ 
হয়ে উঠল, এমন বাঁর যে, শক্তি ও সাহসে তার সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। তার মনটাও দয়ালন, 
সব গরাঁবদের জন্য ভার প্রাণ কাঁদে। তার খ্যাতি অনেকদ্‌র পর্যন্ত পেশীছাল। মনচাঁ আর তার 
মেয়েও তার কথা শ্নল, ভাবল, এবারে বোধহয় সে ফিরে আসবে। কিন্তু দিন যায়, তার কাছ 
থেকে কোন খবরই নেই।” 

রাস্তাম এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে শদনে হঠাৎ বলে উঠল: 

'তা সে অমন আবিবেকাঁ কেন ?? 

সাদ্দিক-মন্চাঁ বলে চলল: 

"শহরের হাকিম এ মন্চাঁর মেয়ের কথা জানতে পারল। তার চারটে বউ থাকা সত্বেও 
মনচার কাছে ঘটক পাঠাল, দামণ দামাঁ উপহার পাঠাল। কিন্তু মেয়েটি ও তার বাবা এই ঘটকদের 
জানাল যে তারা রাজা নয়। তখন হাকিম মন্চীর হাত-পা বেধে নদীতে ফেলে দেবার হনকুম 
দিল, তাদের বাড়াঁটা জালিয়ে দিল, আর মেয়েটিকে জোন্র করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল 
প্রতিবেশীরা তায় বাবাকে মত্যুর হাত থেকে বাঁচায় মেট 'সব দঃখকম্ট সহ্য করছে, ভার 
ভালবাসার জনের প্রতীক্ষায়। কিন্তু তার তো কোন খোঁজই নেই। মেয়েটির বাবা শক্তি সম্টয় 
করে পথে রওনা দিল সেই যবকটিকে খুজে বার করে তাদের দ7ঃখের কথা বলতে । 

1সাদ্দক আরো বলতে যাঁচছল কিন্তু এ সময় মাকুল্দদের একজন এসে মেয়ের গলায় কাঁদতে 
কাঁদতে রাস্তামকে বলল: 

'নস্তাম, আমাদের মা মারা. ফাচ্ছে, তোমায় দেখতে চাচ্ছে একবার, চল।” 

গেল রস্তাম ব:ড়াঁর কাছে। বডড়ী মরার ভান করছে, হীক্গতে বোঝাল যে তাকে আলিঙ্গন 

১৭৬ করতে, চুম্বন করতে চায়। রূস্তাম যেই ঝ:কেছে বদড়ীর 'দকে, অমানি বড়া তার নাকের মধ্যে 


ধ্তরার বিষ ঢুকিয়ে দিল। রাস্তাম জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। বড়ী তখনান মাকুল্দদের 
ডেকে বলল: 

“এবার চটপট করে আম যা বলব কর। 

তারা রবস্তামকে দঁ়ি দিয়ে বেধে শহরে নিয়ে চলল। 

হাঁকম আনন্দে প্রায় নাচতে লাগল। দেয়ালে মধমলের গালচা ঝোলাল, আঁতাঁথ ভাকল। 
তাদের সারিবে+ধে দাঁড় কাঁরয়ে সবার সামনে জারর আলখাল্লা রাখল অচৈতন্য র্বস্তামকে হাত- 
পা বাঁধা অবস্থায় টেনে এনে দরজার কাছে শনইয়ে রাখা হল। 

হাকিম বলল: 

'এখন আমি সবাইকে উপহার দেব। আমি চাই যে তোমরাও আনন্দ কর সবাই! 

এবার সালিমবাই উঠে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল: 

“কাল বাজারের চত্বরে লোক জড় করে ফাঁসাঁকাঠ বসিয়ে এই বদমাশটাকে সবার চোখের 
সামনেই ফাঁসা দেওয়া হবে| 

একথা বলে সালিমবাই বক ফুলিয়ে দাঁড়য়ে গোঁফ পাকাতে পাকাতে হাসতে লাগল। 
বনড়ী প্রতিবাদ করল: 

“এ তুমি ঠিক বললে না, জামদারের পো। প্রথমত ওকে লোককে দেখাবার দরকার নেই! 
আর দ্বিতীয়ত ওকে ভালমত পাহারা দেওয়া দরকার। তা নাহলে জ্ঞান ফিরলে দাঁড় "ছিড়ে ও 
পালাবে। কিছ; যাতে না ঘটে, তার জন্য তাড়াতাড়ি ওর গতি করা দরকার ।” 

হাকিম ব.ড়ীকে জিজ্ঞাসা করল: 

তুমি কি করতে বল মা? তুমি যা বলবে, তাই হবে 1 

বদড়ী বলল: 

শিয়তানের পাহাড়ে একটা গুহা আছে, যার নাম অতল। সেইখানে ওকে ফেলে দেওয়া 
হবে। সেখানে জন, ভ্যাগন আছে, তাদের খাবার দরকার।” 

সবাই এবার হাহা করে হেসে উঠল: 

“এ বনড়ীকে শয়তান চিজেই ভয় পাবে।” 

তাই ঠিক হল। রযস্তাম বেচারাকে নিয়ে যাওয়া হল শয়তান পাহাড়ে, অতল গৃহায় তাকে 
ফেলে দেওয়া হল। 

বনে থাকার সময় রূস্তাম বাঁশী বাজাতে শিখোঁছল, প্রাতাদন ভোরবেলায় সে বাঁশী বাজাত। 
রাখাল আর কাঠুরেরা তার বাঁশী শুনে বদঝত ফে ভোর হয়েছে, তারা তাদের কুটাঁর থেকে 
বোঁরয়ে কাজে যেত। কিন্তু সে দিন সকালে সব নিম্তৰ, কেউ বাঁশী বাজাল না। প্রথমে সবাই 
ভাবল যে বেশ আগে ঘদম ভেঙে গেছে, তাই শনয়েই রইল। তারপর শরয়ে থাকতে থাকতে বিরান 
ধরে গেল যখন, তখন উঠল। রস্তামের বাবার ব্দক চিস্তায় ধড়ফড় করতে লাগল । গনহা থেকে 
বেরিয়ে সে ছনটে গেল সেই দিকে যেখানে রযস্তাম সাধারণতঃ ঘযমাত। এসে দেখে কেবল রদস্তামের 
টুপিটা মাটিতে পড়ে আছে। ডীছিগন হয়ে বদ্ধ সমস্ত শাক্ত দিয়ে চীংকার করে উঠল: 'র:-্তানা-ম 1? 

কাঠুরেরা তার চাকায় শ্নতে পেয়ে চারাঁদক থেকে ছে এসে ঘিরে ধরল বদ্ধকে। সবাই ১৭৭ 


চাঁৎকার করে রবস্তামকে ডাকতে লাগল। বৃদ্ধ হঠাৎ দেখল মাটিতে পড়ে আছে শদকনো কুমড়োর 
খোলার তৈর খইনীর কৌটোটা। কৌটোর ওপরটা রুপোয় মোড়া আর তার ওপর খোদাই করে 
তার মালিকের নাম লেখা । সেটা সে কাঠুরেদের দেখিয়ে বলল: 

“বোঝা গেছে কার ধূ্ততা, কার নাঁচতা ! দেখছ ভাই, কে রনস্তামকে চার করেছে। ওই যে 
যারা কাল সাহায্য চাইতে এসেছিল, ওরা মোটেই অত্যাচারিত নয়, ওরা বদমাশ, বোঝা যাচ্ছে। 
প্রমাণ এই খইনীর কোটোটা | আম জানি এটা কার। আম এটা দেখেছিলাম সালিমবাইয়ের 
ভাগ্নে মাকুণ্দ বার কাছে। 

কাঠুরেদের মধ্যে একজন একটু আধটু লেখাপড়া জানত! সে খইনীর কোঁটোটার ওপর 
লেখাটা পড়তে চেম্টা করল, বলল: 

গঠকই বলেছে ব্দড়ো। 

রূস্তাম সেই অতল গনহায় শদয়ে রইল একরাত, একাঁদন, তারপর তার চৈতন্য িরল| চোখ 
মেলে সে বঝতে পারল যে তার হাত-পা শক্ত করে দাঁড় দিয়ে বাঁধা, চারদিক অন্ধকার এই 
অন্ধকারে কোথায় যেন অনেক দূরে শোনা যায় ভয়ঙকর সব গলার আওয়াজ, চীৎকার, গোঙানি। 
রস্তাম বাঁধনমনক্ত হবার চেষ্টা করল, এদিক ঘোরে, ওাঁদক ঘোরে কিন্তু িছরই হয় না। তখন 
সে সমস্ত শাক্ত দিয়ে শরাঁর টান-টান করল _ আর দড়ি ছিড়ে গেল। বাঁধনমনন্ত হয়ে রদন্তাম 
যে দিক থেকে গোঙানি শোনা যাচ্ছিল সোঁদকে গেল। অন্য একটা সংড়ঙ্গের প্রবেশপথ খঃজে পেল 
সে। সংডঙ্গটার মুখে বড় পাথরের চাকী চাপা দেওয়্য! রূন্তাম সহজেই পাথরটা সাঁরয়ে ?দয়ে 
ভেতরে ঢুকে দেখল মাটিতে হাড় পড়ে আছে, দেয়ালে আঁকা আছে জাদকরা বিভিন্ন লোকের, 
শেকলে বাঁধা অজ্পবয়সী কয়েকটি মেয়ের ছাবি। স;ড়ঙ্গের আরো গভীরে রস্তাম দেখল একটা 
বড় ঘর, ঘরটার মাঝখানে একটা পাথরের চাতাল, তার ওপর একটা প্রায় খসে পড়া পশনর চামড়া 
বিছান। চাতালের চারাঁদকে কতকগএলো প্রদাঁপ জহলছে মিটামিট করে| এঁ ঘরটার পরে আর 
একটা ঘর, অদ্ধকার। 

এ ঘরে একটি বছর সতৈরর মেয়ে _ তার চল্লিশটা বেনা চলিশটা লোহার থামের সঙ্গে বাঁধা। 
তার পাগনলো একটা ম্যটির পাত্রে বরফণঠাণ্ডা জলে হাঁটু পর্যন্ত ডোবানো। দনহাত দ7দকে 
ছাঁড়য়ে লাঠির সঙ্গে বাঁধা। এত কষ্ট সহ্য করার শক্তি আর নেই মেয়েটির, একটু একটু নিঃশ্বাস 
পড়ছে তার। তার মবখশ্রাঁ এত সব্দর যে, অধ্ধকারে চাঁদের আলোর মত এক জ্যোতি ছড়িয়ে 
পড়ছে চারাদকে। এসব দেখে রূাস্তাম আর কিছন জিজ্ঞাসা করল না কে মেয়োট, কেনই বা তার 
এমন শান্তি। জলের পাত্রটা সে উজ্টে ফেলে দল মাটিতে, লোহার থামগদলোকে উপড়ে ফেলে 
অভাগা মেয়েটিকে মস্ত করল। 

মেয়েটি এমন দ্ব'ল হয়ে পড়েছে যে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। যাঁদ তার বক সামান্য 
ওঠা পড়া নাকরত, তো মনে হতে পারত যে সে মারা গেছে। 

হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকল একটা ভয়ঙ্কর চেহারার লোক: পিঠে কঃজ, কাঁধগনলো ওপর দিকে 
উঠে আছে, মদখভাতি" দাঁড়, পা-বে*কা, আর এত মোটা যে মনে হয় যেন সে দৈর্ঘ থেকে প্রচ্ছে 

১৭৮ বেশী। আর তার পেছনে ঢুকল সত্তর বছর বয়সের এক বদড়ো যার নাকটা ভাষণ লম্বা, তার হাতে 


ধরা লাঠিটার থেকে একটু ছোট! দাঁড় বলতে তার কিছদই ছিল না কেবল দবটো চুল ছাড়া? 
এ ভয়ঙ্কর চেহারার মোটা লোকটা ছিল দেশের কুখ্যাত দসন্য, আর বড়ো হল ভাষণ ধূর্ত 
মসাঁজদের ইমাম। লোকদের লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলে দস?টাকে লঠ করতে সাহায্য করত সৈ। 
সেই দসনটাকে সাহায্য করেছে মেয়োটকে চুরি করতে। মেয়েটির সৌন্দর্যে মদদ্ধ হয়ে দসন্য তাকে 
বিয়ে করবে স্থির করল। কিন্তু মেয়েটি রাজী হচ্ছিল ন্য, তাই সে মেয়োটকে নানারকম 
জবালা যণ্রণা দিচ্ছিল আর ইমাম গনহায় এসে মেয়েটিকে রাজী করাবার চেস্টা করত। 

এবার যখন দসন্য ইমামকে নিয়ে সেখানে এল তার হতভাগ্য শিকার্কে পাঁড়ন করবার জন্য, 
সে হঠাৎ গনহায় দেখতে পেল র্স্তামকে। 

“আশ্চর্য! কে আমার জব্ালা যন্ত্রণার ঘরটাকে দয়ামায়ার ঘরে পাঁরণত করেছে রে?' বলে 
হেসে গাঁড়য়ে গড়ল। 

রূস্তাম চুপ করে রইল! 

দসন্যটা লাফিয়ে রূস্তামের কাছে এসে চাঁৎকার করে উঠল: 

'এই থোকা, তুই কে রে? বল শীগাগর | নাহলে মরি এখদাঁন, জানতেও পাঁব না, তুই কে।? 

কোন কথা না বলে রন্তাম. হাতের মঠি তুলে দসনটার বদকে এমন আঘাত করল যে সে 
'তিন-চারবার পাক খেয়ে ইমামের ঘাড়ে পড়ল, আর তার দেহের ভারে ইমামকে পিষে দিল। 
দসযটা প্রচণ্ড ক্ষেপে গেল। উঠতে চাইল সে _ কিন্তু মোটা পেটটা বাধা দিতে লাগল। গড়াগাঁড় 
ঘরপাক খেতে লাগল সে আর ইমামকে [পিষে প্রায় মেরে ফেলল। দসরাটা শৈষ পর্যন্ত কোনরকমে 
উঠে দাঁড়াল। কোমরবস্ধ থেকে তরোয়ালটা খলে নিয়ে সে রন্তামের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ল। 
রস্তাম মাটির পাত্রটা তুলে নিয়ে ভা দিয়ে দসনটাকে আঘাত করল, ভারপর তার কাছে ছনটে; 
এসে তার তরোয়ালটা 'ছানয়ে নিয়ে তাকে কেটে ফেলল। 

ততক্ষণে মেয়েটি স্বাভাবিক হতে শর; করেছে। দীর্ঘ আঁখিপক্ষগদ্ল একটু নড়ে উঠল, একটু 
নিঃশ্বাস লিয়ে জিভ দিয়ে শদকনো ঠোট চাটল। রস্তাম আঁজলা করে জল দিয়ে এল মেয়েটির 
কাছে। মেয়েটি কয়েক ঢোক জল খেল, দৃষ্টিতে তার কৃতজ্ঞতা, কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: 

“কে তুমি, বার? কেন এখানে এসেছ ? আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে! তুমি পালাও এখান 
থেকে। যাঁদ ওরা জানতে পারে যে তুমি আমায় ম7স্ত করবার চেষ্টা করেছ, তোমাকেও যন্ত্রণা 
দেবে? 

রূস্তাম মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল: 

তুমি এখন মস্ত, কেউ তোমার গায়ে হাত দেবে না।” 

মেয়েটি সে কথা বিশ্বাস করল না। 

“কেন তুমি আমায় সান্তা দচ্ছ ? বলল সে, 'আমি আর কখনো দিনের আলো দেখব না। 
এত বছর ধরে যেই ওই দানবটার হাতে পড়েছে, কাউকেই আর জাঁবন 'নয়ে ফিরতে হয় নি। 
এ দসনটার জান্তব প্রকৃতি আর রক্তাপপাসার জন্য লোকে ওর নাম দিয়েছে _ “অত্যাচারী জিন, । 
আমাদের দেশে সবাই ওকে ভাষণ ভয় পায়, ওর নাম দিয়ে শিশনদের ভয় দেখায়, ওর তরোয়ালের 
সামনে এমনকি হাজারজন বাঁরপদর7ষও দাঁড়াতে পারে না!” 


১৭৯ 


রদস্তাম মেয়োটকে দেখাল সেই তরোগ়ালটা, যেটা সে দসন্যটার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। 

“এই তরোয়ালটা চেন তুমি ?, 

মেয়েটি কেপে উঠল: 

“ওটা তুমি কোথায় পেলে 2? 

তখন রমস্তাম মেয়েটিকে দেখাল যে মরা দসনটা আর ইমাম গর্তে পড়ে আছে। মেয়েটি 
আনন্দে বাকের ওপর হাত রেখে বলল: 

ধন্য তুমি, সযেরি দেশের বার 1, 

এমন স্তুতি শদনে বিস্মিত হল রনস্তাম: 

“তুমি আমাকে সর্যের দেশের বাঁর বললে কেন?” 

উত্তরে মেয়েটি বলল: 

“কেবল আমি নই, সব লোকেরাই তোমাকে তা-ই বলে। তোমার নাম রনস্তাম, তুমি - কাঠুরে, 
আমার দাদদও তোমার কথা গল্প করেন। আর আমার নাম হল ভোরের ফুল। চল, আম তোমাকে 
সব লোকেদের দেখাব, তোমার কথা বলব সবাইকে । 

ভোরের ফুল রূস্তামকে শহরে নিয়ে গেল। 

ভোরবেলায় তারা শহরের প্রঃচীরের কাছে এসে পেশীছাল। শহরের প্রবেশছারের কাছে অনেক 
লোকের ভাঁড়। কাম্াকাটি শোনা যাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে কেউ নিজের অঙ্গের পোশাক 'ছি*ড়ছে, 
কেউ পাথরে মাথা ঠুকছে। অন্যেরা তাদের বোঝাচ্ছে: “ক করবে, সহ্য কর।' দূরে একটা 
পাহাড়ের ওগর বছর চোদ্দ বয়সের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে একটি তেড়া। 
ছেলোঁটির আর ভেড়াটির দ€জনেরই চোখ বাঁধা । তিনচারজন লোক ছেলেটির কাছে যাবার 
জন্য ভীষণ চেঘ্টা করছিল 'কন্তু লোকেরা তাদের যেতে দিচ্ছিল না। 

রস্তাম কিছুই বদঝঙে পারল না ঘটনাটা কি, মেয়োটিকে জিজ্ঞাসা করল: 

ভোরের ফুল বল, এখানে কি ঘটছে ? 

ভোরের ফুল রনন্তামের দিকে মুখ ফেরাল| তার. চোখ থেকে মদক্তার মত জলধারা নেমে এল 
গাল বেয়ে। 

“হায় । পৃথিবীতে আমার না জদ্মানই ভাল ছিল!” বলল সে। 'তাহলে আর এই কাম্াকাটি 
শ্দনতে হত না। দ?'বছর ধরে আমাদের দেশে এটা প্রতাদনের ঘটনা । 

রূস্তাম আরো বিস্মিত হল: 

ভোরের ফুল, শীগাঁগর করে বল, কি সে প্রাতিদিনের ঘটনা | 

ভোরের ফুল বলল: 

“কয়েক বছর হল আমাদের দেশে এক ভ্যাগন বাস করছে। অনেক পাঁরবার তার জন্য 
জ্ভাগ্যহণন হয়েছে। অনেক গর5বাছনর খেয়েছে। কিন্তু কিছদতেই তার হাত থেকে আমাদের মদাক্ত 
নেই। ড্াগনটা থাকে এই পাহাড়টার ওপাশে। প্রাতাঁদন ভোরবেলায় ক্ষধধার্ত ড্যাগনটা শহরে 
হানা দেবার চেগ্টা করে। তার আসবার পথে রেখে দেওয়া হয় একটি শিশ? আর 

১৮০ একটি ভেড়া, তাহলে আর সে শহরের দিকে যায় না. ফিরে যায় নিজের গনহায়। 


প্রাতাদিন লোকেরা ড্র্যাগনের জন্য এই উপহার নিয়ে আসে! এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত 
বছর এমন সময়েই আমার ছোট বোন চেরাগ্লকে দিতে হয় ড্র্যাগনের খাবার জন্য। আজও 
শহরের কার পালা নিজের ছেলেকে বালি দেবার! সেই জন্যই লোকেরা কাঁদছে? 

এমন সময়ে ভাঁড়ের লোকেরা চাঁৎকার করে উঠল, আঁভশাপ দিতে থাকল। ভোরের ফুল 
রূস্তামকে চীৎকার করে বলল: 

তরি যে ভ্যাগন। ওটা এগিয়ে যাচ্ছে ছেলেটির দিকে !' বলে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। 

রূস্তাম দেখে, একটা কালো কুচকুচে ভয়ঙ্কর জন্তু সোজা এঁগয়ে যাচ্ছে ছেলেটির 'দিকো 
ড্যাগনটার আসা অনহভৰ করে ভেড়াটা দাঁড়ি ছিড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। ছেলেটি 
করণ চাঁংকার করে উঠল। রস্তাম ছুটে গেল পাহাড়টার ?দিকে। ড্র্যাগনটা ছেলেটির একেবারে 
কাছে এাঁগয়ে গেছে, কিন্তু রূস্তাম কৌশলে এমন জোরে তাকে তরোয়াল দিয়ে আঘাত করল, যে 
তার মাথাটা কেটে গাঁড়য়ে পড়ে গেল। ছেলেটি ছ?্টে এসে রবস্তামের গলা জড়িয়ে ধরল, লোকেরা 
আনন্দে আত্মহারা । ভঁড়ের মধ্য থেকে সাদা দা়িওয়ালা এক লম্বা বদ্ধ বেরিয়ে এসে বলল: 

“কে তুমি বাহাদনর-পালোয়ান ? আমাদের এই দর্াগ্য থেকে রক্ষা করলে, আমাদের দ্ঃখ 
দ্‌র করলে, প্রাণে আলো এনে দিলে । 

এমন সময় ভোরের ফুলের জ্ঞান ফিরে এল। সে উঠে রস্তামের দিকে এাঁগয়ে গেল। তাকে 
দেখে বৃদ্ধ আনন্দে চাঁংকার করে উঠল: 

“ওরে আমার নাতনী রে। তুই বে*চে আছিস? কে তোকে অত্যাচারাঁর হাত থেকে বাঁচাল ?” 

বন্ধ মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ভোরের ফুল রস্তামকে দেখিয়ে দিল; 

'ি যে, যে তোমাদের দবদ্দশার হাত থেকে বাঁচয়েছে, সেই আমাকে মদক্ত করেছে। ও 
অত্যাচারা রাক্ষসকে ঘায়েল করেছে, মান7ষখেকো ড্র্যাগনকে মেরেছে, ও আমাদের সনখের জাঁবনের 
পথ খালে দিয়েছে । এ হল সেই সৃযে্র দেশের বাঁর, রস্তাম কাঠুরে, যার কথা তুমি তোমার 
দস্তানে* গাইতে |” 

তারা রূন্তামকে নিজেদের শহরে নিয়ে গেল। সৈখানে কয়েকাদন ধরে আনবন্দোৎসব চলল! 
্বস্তাম কিন্তু সব সময়ই তার বৃদ্ধ পিতার কথা ভাবাছিল। ভোরের ফুলের দাদবকে সে বলল নিজের 
বন্ধরদের কথা, শত্রনরা কেমন করে অত্যাচারিত মেয়েদের রূপ ধরে তাকে ঠাঁকয়ে, তার হাত-পা 
বে+ধে নিয়ে চলে গিয়োছিল। 

রনন্তাম বলল: “আমাকে বলে দন, কেমন করে আমি আমার বাবার কাছে ফিরব” 

বদ্ধ বলল: "শোন বার! আজ পর্যস্ত কেউই এখান থেকে সূযে'র দেশে যায় নন 
আমাদের বাগঠাকুদ্দারা কেবল বলতেন যে আমাদের শহরের বাঁদকে কোথায় যেন উ“ঢু উ”চু 
পাহাড় আছে, তাদের বলা হয় চাল্লশ পাহাড়। সূর্যের দেশে যাবার পথ চলে গেছে সেই 
পাহাড়গ্ালর মধ্যে দিয়েই | কিন্তু আমাদের কেউই সেই পথটা জানে না। সেই পাহাড়ে অনেক 
লোক মারা থেছে। পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক অনেক বন্য জন্তু আছে, আর সব থেকে বড় কথা সেই 


* দস্তান _ মহাকাব্য _ সম্পাঃ 
টিলা ১৮১ 


১৮২ 


পাহাড়গরলোতে গেশীছবার জন্য চাল্লশটা খাঁজহাঁন পাহাড় পেরোতে হবে। প্রত্যেকটা পাহাড়ের 
উচ্চতা একশ'হাত। তাই বাল, তুমি ওসব চন্তা ছেড়ে দাও। আমাদের কাছে থেকে যাও! 
আমাদেরও তোমাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না” 

রূস্তাম বকের ওপর হাত রেখে মাথা নীচু করে বৃদ্ধকে সম্মান দেখিয়ে বলল: 

“লোকের মঙ্গল করাই আমার সর্বপ্রধান কাজ, কিন্তু সেখানে আমার বাবা রয়ে গেছেন আর 
আছে তারা যারা অনাথ আমাকে বড় করে তুলেছে । আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে তাদের কি 
হল কে জানে? যতক্ষণ পর্যন্ত এসব আমি জানতে না পারব ততক্ষণ আমার মনে শান্তি নেই, 
ততক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবনেরও কোন মূল্য নেই।” 

একথা শহনে বৃদ্ধ তাকে যেতে 'দতে সম্মত হল। ভোরবেলায় সারা শহরের লোক ঢলল তাকে 
বিদায় জানাতে। শহরের আকসাকাল* তার কপালে চুদ্বন করে তাকে উপহার দিলেন নিজের 
পররনো গাঁচহ।ত লম্বা ধননকটা, যেটা তিনি পেয়োছলেন তাঁর দাদনর কাছ থেকে, বললেন: 

“এটা তোমার পথের সঙ্গী হোক, আমাদের স্মৃতি হোক 1” 

শহরবাসাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রনস্তাম রওনা 'দিল। 

মাঠ মরনভূমি পোরয়ে র্স্তাম এসে পেশীছল সেই ভয়ঙ্কর পাহাড়গরীলর কাছে, যেগলির 
কথা বদ্ধ তাকে বলোছিল। এত উপ্চু পাহাড় যে তাদের চূড়াগনাল গিয়ে ঠেকেছে মেঘে। তাদের 
খাঁজহাঁন মসণে গা দেখলে মনে হবে যে সেই পাহাড় বেয়ে ওঠার সাধ্যি কাররই নেই। রূ্তাম 
ধসে বসে ভাবতে লাগল ি করবে হঠাৎ একটা দারণ গর্জন শোনা গেল। র্স্তাম দেখে মুখ 
হাঁ করে একটা সিংহ সোজা তার দিকেই ছনটে আসছে। লাফিয়ে উঠে সে ধনকের ছিলা টেনে 
ধরে লক্ষযাস্থর করতে লাগল। তা দেখে সিংহ থেমে অনহনয় করে বলল: 

'মাননষের ছেলে! তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমার শিশরদের মত্যুর হাত থেকে বাঁচাও !” 
বলে রস্তামের কাছে এসে তার পায়ে মাথা ঠেকাল। 

রাস্তাম সিংহাঁর মাথায় হাত বদালয়ে বলল: 

“বল, পশররানণ, কি সাহায্য তোমার দরকার ? আমি প্রস্তুত তোমায় সাহায্য করতে 

সিংহী রাস্তামকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল পাহাড়ে। রান্তাম সিংহাঁর গবহায় পেশীছে দেখে 
গযহার মখে একটা বিরাট বিছা, আকারে প্রায় একটা ষাঁড়ের মত। গনহার মধ্যে বসে ছিল দদাট 
ছোট 'সংহশিশন। ভয়ে দেয়ালের কোণে ঢুকে গেছে একেবারে । রন্তাম ধন হাতে নিয়ে লক্ষ্য 
স্থির করে তাঁর ছংডুল। তাঁর বিছাটার একেবারে মাথায় গিয়ে বি“ধল। তখন রস্তাম বিছাটার 
কাছে ছরটে গিয়ে তরোয়াল দিয়ে তার হরলটা কেটে ফেলল| গাহার ভিতর থেকে ভাঁত 
সংহশিশনরা বেরিয়ে মায়ের কাছে ছনটে গেল] আর র্স্তাম এত ক্লান্ত হয়ে পড়োছিল যে 
সেখানেই শনয়ে ঘমিয়ে পড়ল। সিংহণী তার শিশদদের রাস্তামের কাছে রেখে গুহায় গেল খাবার 
উর করতে। [সংহশিশনরা আনন্দে খেলা করতে লাগল। শাগগিরই সিংহ বাসায় ফিরল মদ্খে 


* আকসাকাল -_ বৃদ্ধদের প্রতি সম্ভাষণ | - সম্পাঃ 


একটা ভেড়া ধরে। সিংহ রূস্তামের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে 
যাচ্ছিল। কিন্তু সিংহশিশনরা বলল: 

“বাবা ওকে কিছ7 কোর না। ও আমাদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে।” 

সিংহ বিস্মিত হল, কিন্তু এবার গাহা থেকে সিংহাঁ বোরয়ে এসে সব ঘটনা তাকে বলল 
আর টুকরো টুকরো করে কাটা বিছাটাকে দেখিয়ে দিল। সম্ের সময় রনস্তামের ঘম ভাঙল, 
দেখে _ চারগাশে সিংহরা শনয়ে আছে! রাস্তাম লম্বা কেশরওয়ালা সব খেকে বড় বাদ্ধ সিংহকে 
সম্মান জানাল মাথা ন:ইয়ে। আর এ সিংহটা ছিল সব [সিংহদের সরদার। 'সংহদের সরদার 
উঠে রান্তামের কাছে এসে তার কাঁধে সামনের থাবাগরলো রেখে বলল: 

“তুমি বার ! তুমি আমাদের শত্রু; বিছাটাকে মেরেছ, যেটা আমাদের জীবনের বাধা হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল আর আমাদের বংশধরদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল। বল, আমরা তোমাকে ক 
সাহায্য করতে পারি, তোমার কোন্‌ ইচ্ছে পূরণ করতে পারি।' 

রূস্তাম আবার মাথা নদইয়ে বলল: 

“আমার কেবল একা ইচ্ছা _ আমার বাবাকে দেখতে পাওয়া, বাবা কেমন আছে জানা । 

“কোথায় সে ? জিজ্ঞাসা করল [সংহ-সরদার। 

€স থাকে সংযে'র দেশে।” বলল রাস্তাম। 

এরপর সিংহরা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করল। একটু পরে সিংহ-সরদার ম্খ তলে ভয়ওকর 
গর্জন করে উঠল। মোটা মোটা ছোট ছোট থাবাওলা একটা ছোটখাট সিংহ ছরটে এল| সিংহ- 
সরদার হদকুম দিলঃ 

'একে গিিপথ পর্যন্ত পেশাছে দিয়ে আয়, তারপর পথটা দেখিয়ে দিয়ে ফিরে আসাঁব, আর 
ফিরে আসবার সময় কোন একটা চিহ্ন নিয়ে আসাবি যে তুই ওকে সম্পূর্ণ ও অক্ষত অবস্থান 
পেশাছে দিয়ে এসোঁছস।? 

সিংহ-সরদার ববস্তামকে বিদায় জানাবার সময় বলল: 

“তামার পথ অতান্ত বিপজ্জনক, বার। সেইজন্য এই সিংহটা তোমায় যা 1কছনই বলবে, তা 
ঠিক ঠিক পালন করা চাই। যদি ও যা বলে তা না কর, তবে বিপদ ঘটতে পারে। আর যখন 
সযের দেশের মাটিতে তোমার প্য পড়বে, তখন আমাদের একটা খবর পাঠিও, কেবল তখনই 
আমাদের মন শান্ত হবে 

রূস্তাম সব উপদেশ ভাল করে শহনে, সিংহের পিঠে চড়ে বসল। অন্যান্য ?সংহরা খেলতে 
খেলতে তাদের বিদায় জানাল, আর এ সিংহটা যার পিঠে রূস্তাম বসেছিল তাঁরের বেগে ছন্ট 
লাগাল। 

ছন্টছে তো ছনটছেই সংহটা আর মাঝে মাঝে তয়গকর গর্জনে পাহাড় কাঁপিয়ে দিচেছে। সেই 
গর্জনের উত্তরে চারাদক থেকে শোনা যাচ্ছিল বিভিম ধরণের কণ্ঠস্বর । রূন্তামের জানতে ইচ্ছে 
হল ওগদলো কাদের কণ্ঠস্বর, প্রশ্ন করল সে: 

পশরাজ | এসব কাদের কণ্ঠম্বর ? 

সিংহ উত্তরে বলল: 


৯৮৩ 


১৮৪ 


“আঃ বাঁর, এখন প্রশন করবার সময় নয়। আমার কেশর ধরে চুপ করে বসে থাক। তা” নাহলে 
নিজেও মরবে, আমাকেও মারবে! সিংহ ছনটে চলল আর র্যস্তাম বিভিন্ন ধরণের কণ্ঠস্বর শুনতে 
পাচ্ছিল _ কখনও পাখী ডাকছিল, কখনও কেউ গোউাটচছল, কখনও বিদন্যং চমকাচ্ছিল আর 
বাজ পড়ছিল, কখনও শোনা যাঁচিছল যেন সাজ* বাজিয়ে মেয়েরা গান গাইছে। 

রূস্তামের ভাঁষণ কৌতুহল হল, সে আবার জিজ্ঞাসা করল: 

“এসবের মানে কি, বল।? 

সিংহ উত্তর দিল: 

এর্যের দেশে পড়ে থাকা তোমার বাবার কথা মনে রেখে অন্ততঃ চুপ কর।' 

চুপ করতে হুল রদস্তামকে, আর চারদিক এত অধ্ধকার যে কিছন দেখা যায় না। রাস্তাম যাঁদ 
সমন্ত শাক্ত দিয়ে সিংহের কেশর না ধরে থাকত তো কখন সে মাটিতে পড়ে গড়াগাড় খেত। 

হঠাৎ সিংহ র্স্তামকে বলল: 

“এবার চোখ বন্ধ কর, বাঁর। আমি যতক্ষণ না বলি চোখ খদলো না। যদি এত কঠিন দায়িত্ব 
শিনজের ঘাড়ে নিয়েছই, তো সহ্য কর। এর জন্য তোমার নিজের ও আমার বম্ধদদের সামনে 
কৈফিয়ৎ দিতে হবে।” 

চোখ বন্ধ করল রমস্তাম, ?সংহের গলাটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। আরো জোরে দৌড় লাগাল 
সিংহ আর এমন গর্জন করে উঠল, যা রূন্তাম জাঁবনে কখনও শোমে নি। সিংহের ঘামে 
রস্তামের জামাকাপড় একেবারে ভিজে গিয়েছে, নিংড়ে নেওয়া যায় সেগনলোকে| হঠাৎ সিংহ 
থেমে ঈনস্তামকে বলল: 

নাম? 

র্স্তাম নামল 'কন্তু চোখ খালল না। 

“চোখ খোল ! 

চোখ খ্দলে রূস্তাম দেখল যে তারা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়য়ে আছে। চারদিকে বিস্তীর্ণ 
জামি, জায়গাটা যাঁদও জনহান, কিন্তু খদবই সব্দর: সবদজ ঘাস, চতর্দকে গোলাপ ফুটে আছে, 
নালা দিয়ে তরতির করে বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ পাঁরিম্কার জল। 

রূস্তাম ভিজ্ঞাসা করল: 

'এ কাদের দেশ, কে থাকে এখানে ? 

কিন্তু সিংহটা এত রলন্ত হয়ে পড়েছে যে উত্তর দিতে পারল না। নালার জলে সে ম্বান 
করে নিল, তারপর আবার শক্ত ফিরে পেল। রূস্তামের কাছে এসে সে বলল: 

“শোন বার, এবার আমি তোমাকে সমস্ত রহস্য ব্যাখ্যা করে দেব। গাম, গোঙান, আর 
আনন্দের চঁংকার যা তুমি পথে শদনেছ _সে হল সূর্যের দেশের লোকেদের কণ্ঠদ্বর। এভাবে 
ভারা পরস্পরকে নিজেদের স5খদদঃখের কথা জানািছল। তাদের কেউ কাঁদাছিল, কেউ হাসাঁছল, 
আর যেখানে আমি তোমাকে বললাম “চোখ বন্ধ কর1+ সেখানে দেখতে পেতে তোমার বন্ধনদের 


* সাজ _ এক ধরনের ব্যদ্যযন্ত্। _ সম্পাঃ 


কি অবস্থা! তুমি জজ্ঞাসা করছ এই দেশটা কাদের? এ হল এক মায়া রাজ্য। আজ পর্যন্ত 
তুমি ছাড়া আর কোন মাননষের পা গড়ে ?ন এখানে। আমি আর আমার পর্বপনরবষেরা 
চিরকাল এই জায়গাটার রক্ষণাবেক্ষণ করে এসেছি। এমনাঁক আমাদের বংশের অন্য 1সংহরাও 
এখানে আসতে সাহস পায় না। এমন একদিন আসবে, যখন এই জায়গাটার মালিক দেখা দেবে। সে 
এই মায়ার পাহাড়গরীলকে বাগানে পাঁরণত করবে।” 

রূস্তাম আগ্রহ নিয়ে শদনাঁছিল সিংহের কথা, তারপর জিজ্ঞাসা করল: 


“সেই মালিক কে, কবে আসবে ? 
'িলা মরশাঁকল, বলল 1সংহ| “আমাদের পূ্বপ:রদষরা তাদের কাহিনীতে বলতেন: “সূর্যের 


রশ্মি এই অষ্ধকার দেশেও পড়বে।” এবার বিদায় দাও। আমাদের পথ আলাদা । তুমি সামনে 
চলবে আর আমি নিজের দলে ফিরে যাব।' 

“আমার তো তোমাকে কোন চিহ্ন দেওয়া উচিত, কিন্তু কি দেব? জিজ্ঞাসা করল র্যস্তাম। 

সিংহ র7স্তামকে একটা পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে গেল, সেখানে পাহাড়ের গায়ে প্রায় 
চল্লিশহাত ওপরে ঝহলে থাকা একটা গাছের শিকড় দেখাল। 

'এই গাছের শিকড়টা বেয়ে তুমি ওপরে উঠে যাবে, এ গাছে একটা কোটর আছে। যখন 
পাহাড়ে উঠে যাবে, এ কোটর থেকে একটুখানি মাটি নিয়ে নীচে ফেলে দেবে আমার 'দকে। এ 
মাটিটাই সূর্যের দেশের মাটি বলা যায়।” 

রাস্তাম যেই শদনল যে সূর্যের দেশ এত কাছে, খ্দশী হয়ে উঠল যেন বাবার আলিঙ্গন 
অননভব করল। কিন্তু সেই শিকড়টার দিকে ভাল করে দেখে সে হতব্দাদ্ধ হয়ে গেল। বদঝতে 
পায়ল না কেমন করে শিকড়টা পর্যন্ত পেশীছবে। সিংহ দেখল যে রমন্তাম ইতস্তত করছে, বললঃ 

'তুঁমি আমার পঠে বস। আমি তোমাকে আরও একটু এগয়ে দেব।” 

রূনস্তাম আবার বসল [সিংহের পিঠে, সিংহটা লাফ 'দিল, রাস্তাম দ?হাত দিয়ে শিকড়টা ধরে 
ফেলল, তারপর সেটা বেয়ে ওপরে উঠে গেল। গাছের কোটরটা পর্যন্ত য়ে সেখান থেকে 
একটুখানি মাটি নিয়ে একটা কাপড়ের টুকরোয় বে+ধে 'সিংহটার দিকে ছুড়ে দিল। 

তারপর সিংহের দিকে হাত নেড়ে পাহাড়ের উপত্যকা দিয়ে এগিয়ে চলল। 

ভোরের আলোয় সে চিনতে পারল তার সেই চর পাঁরচিত বন। রপ্তাম বঝল, যে শিকড়টা 
বেয়ে সে ওপরে উঠেছে, সেটা হল সেই গাছটার শিকড় যার নীচে বসে তার বাবা প্রাতাঁদন 
সম্ধ্যাবেলায় কাজের পরে বিশ্রাম করতেন। র;স্তাম দেখল গাছের কাছে মা-ভালদকটা মাথা নাঁচু 
করে বসে আছে আর ভালুক তার সামনের থাবাদট "দিয়ে তাকে জাঁড়য়ে আছে। 

রাস্তামকে দেখেই মা-ভালনক চাঁংকার করে তার দিকে ছ7টে এল, তাকে বরকে চেপে ধরল, 
চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল তার। 

“আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে” বলল সে, “হাকিমের লোকেরা এখানে এসেছিল, বন 
জালিয়ে দিয়েছে, তোর বাবাকে আর সব কাঠুরদের হাত-পা বেধে ধরে নিয়ে গেছে। রাখালরা 
বলছে যে হাকিম সব লোকদের ডেকেছে, আজ সম্ধ্যাবেলায় তোর বাবা আর তার সব বদ্ধদের 
ফাঁসি দেবে, তা দেখবার জন্য । 


১৮৫. 


১৬৬ 


সাঁত্যি সাঁত্য সম্ধ্যাবেলায় শহরের বড় চত্বরে সব লোক এনে জড় করা হল! অনেকেই 
হতভাগ্যদের সাহায্য করতে চাইছিল, কিন্তু কেমন করে তা করবে বুঝতে পারছিল না! আবার 
এমন অনেকেও 1ছুল যারা উৎসবের পোশাক পরে এসেছে, ঘোড়া নাচাচ্ছিল। কৈউ কেউ গাড়ীতে 
করে এসেছে, হতভাগ্যরা কেমন করে ফাঁসাতে ঝলবে তা দেখার জনা] ফাঁসীকাঠের থেকে 
একটু দূরে কতকগ্লো লোহার খাঁচা, তার মধ্যে সেই সব লোকেদের ছেলেমেয়েরা, যারা হাকিমের 
অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে অথবা হাকিমের ভয়ে যারা বাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। এতাঁদন ধরে 
তারা খেতে পায় নি যে তাকান যায় না তাদের দিকে! বন্দীদের সঙ্গে সিদ্দিক-মন্চীর মেয়ে জখরাও 
খাঁচায় বসে ছিল। 

হঠাৎ শিক্গা বেজে উঠল, লাঠি আর চাবদক হাতে নিয়ে প্রহরাঁরা ছনটে এল রাস্তা ফাঁকা করতে 
করতে, কুঠারহাতে জল্লাদরা রনন্তামের বাবাকে ফাঁসীকাঠের কাছে দিয়ে গেল, তাদের পেছনে 
আরো সাতচল্লিশজন কাঠুরে আর তাদের বউয়েরা। তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, মদখ 
মোমের মত সাদা। খাঁচার মধ্যের ছেলেমেয়েরা ধখন তাদের বাবামাদের দেখল, কান্নাকাটি চীংকারে 
তারা চস্বরটা ভরিয়ে তুলল। চত্বরে একটা উচু জায়গার ওপর হাকিম নিজে বসে ছিল আর তার 
চারাঁদকে দাঁড়য়ে ছিল জাঁমদাররা, একশ'মনসবদাররা, হাজারমনসবদাররা, হাজাঁ, রক্ষা, 
প্রহরারা। 

সালিমবাই তার 'পিঙ্গলবর্ণ ঘোড়ায় চড়ে চত্বরের মাঝখানে এঁগয়ে এসে শহরবাসাঁদের জোরে 
জোরে পড়ে শোনাতে লাগল হাকিমের আদেশ। আবার শিঙ্গা বেজে উঠল। জল্লাদ হতভাগ্যদের 
ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে তাদের গলায় ফাঁস পরাতে লাগল। 

সালমবাই খবশী মনে নিজের রূপোর খইনীর কৌটাটা বার করে মদখে তামাক পদরতে 
যাচ্ছিল, হঠাৎ কার যেন একটা শক্তিশালী*হযু তার কাঁধ ধরে ঘোড়া থেকে তাকে তুলে নিয়ে 
মাটিতে ছণড়ে ফেলল। 

রক্ষাঁরা, যে হাতটা সালিমবাইকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, সেটাকে ধরতে চাইল কিন্তু নিজেরাই 
মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। জল্লাপরা হনকুম তামিল করতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ 
তাদের মাথার ওপর মোটা গাছের গ:়ি এসে পড়ে তাদেরকে পিষে 'দিল। কাঠুরেরা তাঁকিয়ে 
দেখে সেই মা-ভালনক তাদের জঙ্লাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। 

ভাঁড়ের মধ্যে হঠাৎ চংকার শোনা গেল: 

“দেখ ! দেখ | সালিমবাইকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়েছে রনস্তাম 1, 

তারপর সবাই গমলে চাঁংকার করে উঠল: 

বস্তাম বেচে আছে! ব্যস্তাম এসেছে !” 

এরপরে দারঃণ এক গোলমাল, হযড়াহযাড় আরম্ভ হল। যখন লোকেদের রাগ একটু শান্ত হল, 
দেখা গেল চত্বরে পড়ে আছে ত্রিশজন মূত জল্লাদ, শ*দুই রক্ষাঁ, ভাঙা লোহার খাঁচা আর তার 
মধ্যে সালিমবাইয়ের মৃতদেহ 

লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের কাঁধে তুলে নিল, র্বস্তামের প্রশংসা করল অনেক মিষ্ট 


'মা্ট কথায়, তারপর সবাই চলল বনের দিকে | সবার আগে চলল রস্তাম তার বাবার হাত ধরে 
আর তাদের কাছে কাছে চলল 'সিম্দিক-মনচী আর তার মেয়ে। 

'সাদ্দিক-ম:চাঁ চুপচাপ যাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে মৃদ হাসছিল, হঠাৎ রস্তামকে বলল: 

“মনে আছে সেবার বনে আমি তোমাকে একটা গলপ বলছিলাম! মেয়ের পোশাক পরা সেই 
লোকটা এসে বাধা দেওয়ায় আমার গল্প শেষ হল না। 

ব্বনস্তাম বলল: 

“সে আমি কোনদিনও ভুলব না| 

তারপর অনরোধ করল মনচাঁকে: 

এখন যতক্ষণ আমরা যাচ্ছি, বলদন সেই গল্পটা 1 

সাদ্দিক-মনচা নিজের মেয়ের দিকে তাকাল। জখরা লঙ্জা পেল, চোখ নামিয়ে নিল| আর 
সিদ্দিক বলল: 
" “সেই মেয়েটি যে পরম বিশ্বাসে তার প্রেমকের জন্য অপেক্ষা করাঁছল, যে ভার জন্য 
অত্যাচার? শাসকের দেওয়া কতরকম যন্ত্রণা সহ্য করেছে, সে হল আমার মেয়ে জবখরা, যে 
তোমার পাশে পাশে চলেছে ।, 

রযপ্তাম সঙ্গে সঙ্গে তাকাল জদখরার দিকে । দেখল মেয়েটির গাল ডাঁলমের মত লাল হয়ে 
উঠল, তার মনে একটা অন্তত অননভূঁতি হল। জীবনে এমন অননভূতি তার এই প্রথম । নীরধে সে 
চলতে লাগল! 

দিদ্দিক-মন্চা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইল রূস্তাম কখন আবার কথা বলবে। 

শেষ পর্যন্ত যেন হঠাৎ কিছ? মনে পড়ে র্তাম জিজ্ঞাসা করল: 

হ্যাঁ, বলদন কে সেই বাঁর যার কথা আপাঁন বলছিলেন ? কোথায় সে?” 

সিদ্দিক মদ? হেসে বল: প্র 

“কে সেই বাঁর, জরা যার প্রতীক্ষায় ছিল? ও তো সেই, যে একথা জিজ্ঞাসা করছে।" 

দাঁড়য়ে পড়ল রদস্তাম, বাবার দিকে তাকাল। বাবা তার দিকে তাকিয়ে মৃদন হাসলেন, আর 
সিদ্দিককে সমর্থন জানালেন সেই হাসি 'দিয়ে। 

সকালের হাওয়া গাছের ডালপালার মধ্যে জাওয়াজ তুলছে, পনরনো গাছগদ্লো তাদের ছায়া 
দচ্ছে, শীগাঁগরই সারা বন আনন্দে মেতে “উঠল! যে লোকেরা এত অত্যাচার, কম্ট সহ্য করেছে, 
দের কাছে সের দেশের বাঁর এসেছে, তাদের, স্বাধীন আনন সখের জাঁবন আরদ্ভ হল। 

টি ? 


১৪৮ 


অনেক দিন আগে এক টেকো লোক ছিল। একাঁদন সে তার বলদটাকে চরাতে নিয়ে গেল। 
হঠাৎ চাঁল্লশজন দসন্য তাকে আক্রমণ করে তার বলদটা নিয়ে নিল। পরের 'দিন টেকো তার 
গাধাটাকে দসন্যদের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল: 

“আমার গাধার চালায় কখনও গোবর থাকে না, প্রাতাঁদন সকালবেলায় আম দেখ ওর 
পায়ের কাছে পড়ে আছে হাজারটা সোনার মোহর | 

দসন্যরা টেকো লোকটার কথা বিশ্বাস করে তার গাধাটাকে হাজার সোনার মোহর 'দিয়ে 
কিনে নিল। প্রথমে তারা গাধাটাকে নিয়ে গেল দলের সরদারের কাছে, যাকে তারা ভীষণ ভয় 
পেত। সরদার যখন জানল, গাধাটার ি গণ, সারা দিনরাত তাকে খনব করে খাওয়াল। ভোরের 
দিকে সে ঘদাময়ে পড়ল। ঘদম ভেঙে দেখে গাধাটার কোন 'বিশেষত্বই নেই, সে আর সব গাধার 
মতই। সরদার কিন্তু বুঝতে দিল না যে গাধাটার ব্যাপারে সে হতাশ হয়েছে, বলল: 

'আজ সকালে আমি গাধাটার চালায় দঃ'হাজার সোনার মোহর পেয়েছি।” 

অন্য দসন্যরা পালা করে গাধাটার সেবা করত, পেট ঠেসে খাওয়াত তাকে। টেকো তাদের খনব 
ঠাঁকয়েছে, একথা প্রত্যেকটা দসন্যই বদঝতে পারল। 

তারা ঠক করল টেকোকে মেরে ফেলবে। টেকোও তাদের মনের কথা বদঝতে পারল। একটুও 
ভয় পেল না সে। একটা ভেড়াকে কাটল সে, তার নাড়ীভ:ঁড়র ভিতর রন্তু ভরে নিজের বউয়ের 


গলায় ঝদীলয়ে য়ে বউকে বলল: 
“আম তোমাকে যাই বাঁল না কেন, তুমি ঠিক তার উল্টোটা করবে। তারপর আম তোমাকে 


ছোরা দিয়ে আঘাত করব, তুমি মরে যাবে, আর লাঠি দিয়ে আঘাত করব, তুম বেচে উঠে 
আবার [জের কাজে লেগে যাবে । 

একথ্য বলা শেষ হতে না হতেই দসন্যরা এসে হাজির | দসন্য-সরদার হকার দিয়ে বলল: 

“ভুই আমাদের ঠাঁকয়েছিস, আমরা মেরে ফেলব তোকে 1 

কিন্তু টেকো এমন ভাব দেখাল যেন তাদের অতিথির মত অভ্যর্থনা করবে! 

তার বউ তখন এসে চুলাটা ণনভিয়ে দিল। টেকো প্রচণ্ড রেগে গিয়ে, বাবার কাছ থেকে 
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ছোরাটা দিয়ে বউয়ের ঘাড়ে আঘাত করল, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে 
এল তার গা থেকে। সে তক্ষররণ পড়ে “মরে গেল” । তখন টেকো লাঠি দিয়ে তাকে কয়েকবার 
মারতেই বউ আবার বে+চে উঠে নিজের কাজে লেগে গেল। দসন্যরা এমন অন্তত ঘটনা দেখে 
ভাবল যে এ লাঠিটার বিশেষ জাদরশাক্ত আছে, তারা টেকোর কাছে সেই লাঠিটা নিয়ে চলে 
গেল। নিজেদের আন্তানায় ফিরে তারা নিজেদের বউদের মেরে ফেলে, তারপর লাঠটা দিয়ে 
মারতে লাগল তাদের, কিন্তু কেউই বে“চে উঠল না| দসন্যরা রাগে হিংস্র হয়ে উঠল, টেকোকে 
মজা বোখঝাবার জন্য তারা তৈরা হল, টেকোও সে কথা বরঝতে পেরে আবার কোঁশলের আশ্রয় 
'িল। সে মাকে বলল: 

“আজ দসন্যরা আসবে, যতক্ষণ তারা আসতে থাকবে ততক্ষণে তুমি একটা কবর খড়ে 
আমাকে জীবন্ত কবর দেবে। 

টেকোকে কবর দেওয়া হল, আর তার কথামত কবরের গায়ে ছোট ছোট ফুটো করে দেওয়া 
হল। দসন্যরা যখন এল, বাড়ার লোকেরা তাদের বলল; 

“কাল রাতে টেকো মারা গেছে, আমরা তাকে কবর দিয়ে দিয়েছি 

এবধা সাত্যি কি না তা নিশ্চিত হবার জন্য তারা কবরখানায় গেল। দেখে টেকোর কবর 
থেকে একটা ছোট্র ছিদ্র দিয়ে ধোঁয়া বেরোচেছে। তারা ভাবল: “তার মানে টেকো নিজের কাজকর্মের 
জন্য ভাল রকম শাস্ত পাচ্ছে & তারা কবরের কাছে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে এমন সময় হঠাৎ 
ধোঁয়া বেরোন বন্ধ হয়ে গেল। তখন দসন্যরা একের পর এক গর্তের মধ্যে দিয়ে দেখবার চেষ্টা 
করতে লাগল। টেকো তাদের চোখে লঙ্কার গএড়ো ছংড়তে লাগল। “আরে এ ঠক, বদমাশটা” 
বেঁচে আছে এখনও !” বলল দসন্-সরদার। কখরটা খ:ড়বার আদেশ দিল সে কিন্তু যেই কবরটা 
খোঁড়া শেষ হয়েছে টেকো লাফিয়ে কবর থেকে বেরিয়েই দোঁড় লাগাল। দসন্যরা ঘোড়া ছয়ে 
তাড়া করে তাকে ধরে ফেলল। মেরে তাকে আধমরা করে ফেলল, তারপর একটা বস্তায় ভরে তাকে 
নদীতে ফেলে দেবে ভাবল। কিন্তু হঠাৎ ঘাসের ওপর এক ঝাঁক তিতির পাখী বসে থাকতে দেখে 
তারা সেগর্লোকে ধরবার জন্য ছনটোছনটি লাগাল, ঠিক এ সময়েই এক সওদাগর তার ভেড়ার 
পাল নিয়ে টেকোর পাশ দিয়ে যাঁচ্ছিল। টেকো বস্তার একটা ফুটো দিয়ে তাকে দেখে বলতে 
আরম্ভ করল: “আম শাহ্‌ হতে চাই না, জমিদার হতে চাই না।” সওদাগর সে কথা শ্বনে 
থেমে জিজ্ঞাসা করল: 

“কে তুমি, বস্তার মধ্যে ঢুকেছ কেন ?? 

টেকো বলল: "আমি গরাঁব লোক, আমাকে একটা শহরের শাহ্‌ করতে চাইছে । আমি হতে ১৮৯ 


চাই নি, তাই আমাকে জোর করে বস্তায় তরেছে এ শহরে 'নিয়ে যাবে বলে। আমার ইচ্ছার বিরদ্ধে 
আমাকে শাহ্‌ করবে / 

দি তুই শাহ্‌ হতে না চাস, তো আম হব।” বলে সওদাগর তখবান বস্তার মুখটা খদলে 
দিল। টেকো একটুও দেরী না করে বোরয়ে এল বস্তা থেকে আর সওদাগর ঢুকে গেল বস্তার 
মধ্যে। টেকো বস্তার মুখটা ভাল করে বে+ধে দিল, তারপর তাড়াতাড়ি চলে গেল সে জায়গা 
ছেড়ে। যাবার সময় সওদাগরের ভেড়ার পালটাও নিয়ে গেল সঙ্গে করে! 

দসদ্যরা ফিরে এল একটু পরেই প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়েছে তারা একটা তিতির পাখাঁও ধরতে 
না পারায়। বশ্তাটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে 'নয়ে তারা নদাঁর দিকে ছনটে চলল। সওদাগর বস্তার 
মধ্যে মাঝে মাঝে চেচিয়ে উঠাছল: “আমি শাহ্‌ হতে চাই, আমি শাহ হতে চাই 1 দসনারা 
প্রচণ্ড রাগে সওদাগরকে খনব করে মেরে নদাঁতে ফেলে দিল। 

একদিন দসন্যরা লঠপাট সেরে ফিরবার সময় দেখে নদীর তাঁরে টেকো একপাল ভেড়া 
নিয়ে ধাঁরেসনচ্ছে যাচ্ছে। দসত্যরা অত্যন্ত বাস্মত হল আর ভগ্নও পেল, তারা টেকোকে জ্রিজাসা 
করল: 
“এই, আমরা যে তোকে নরীতে ফেলে দিলাম আর তুই এখানে জাবন্ত হাটছিস আবার 
একপাল ভেড়া নিয়ে চলেছিস খ্যশীমনে। 

টেকো হেসে উঠে বলল: 

“আরে ভাইয়েরা, তোমরা একেবারেই বোকা, আমার হাতে একটা লাঠিও দাও ি। নদীর 
একেবারে তলা থেকে এতগদলো ভেড়াকে খালিহাতে তাড়িয়ে আনা কি এতই সহজ” 

দসন্যরা টেকোর কথা বিশ্বাস করে বলল: 

'তুই আমাদের নদীতে ফেলে দে, আমরাও ওখান থেকে ভেড়ার পাল নিয়ে ফিরতে চাই" 

টেকো তখন বলল: 

“বাই একটা করে বড় লাঠি নাও হাতে 1 

দসন্যরা' সবাই একটা করে বিরাট লাঠি নিয়ে এল। 

এবার ঝাঁপ দাও [ঠক এই জায়গাটায় 1” নদীর প্রোতের দিকে দেখিয়ে বলল টেকো। দসদারা 
নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত দিল: 

“আমাদের সরদার আমাদের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী আর সাহসাঁ। সরদারই প্রথমে ঝাঁপ 
দিক। যাঁদ সরদার তুবে না যায়, যাঁদ সাত্য সাত্যই ওখানে দেখে অনেক ভেড়া তো আমাদের 
ডাকবে।? 

দসব্-সরদার ঝাঁপ দিল নদাঁতে, ডুবতে লাগল সে, ভয়েতে হাতদদটো ওপরে তুলল। দসন্যরা 
ভাবল যে সরদার তাদেরও ডাকছে, একের পর এক তারাও নদাঁতে ঝাঁপ 'দতে লাগল। সবাই ডুবে 
গেল তারা| টেকো দসরদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে তাদের ধনসম্পান্ত সব দখল করে নিয়ে 
সহখে স্বচ্ছল্দে জীবনযাপন করতে লাগল। 


পাঠকদের প্রাত 


বইটির বিষয়বন্থ, অনদবাদ ও অঙ্গসঞ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব। 
আশা কার আপনাদের মাতৃভাষায় অনাদত বুশ ও সোভিয়েত সাঁহত্য আমাদের দেশের জনগণের 
সংস্কীত ও জাবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবদ্ধির সহায়ক হবে। 


আমাদের ঠিকানা: 


'রাদঃগা" প্রকাশন 
বাড়ি নপ্বর ৩৩, সী-১৪ 
তাশখল্দ - ৭০০০১১, 

সোভিয়েত ইউনিয়ন 
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